fet, সি, বঙ্গ কোম্পানী কর্তৃক বহুবাজার B5, ৩৯ নং ভবনে 
S3 প্রেমে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
১২৮৮। 
All rights TéSerVOG, — suu 
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Sie বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
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এই গ্রন্থ 
H. 
প্রণয়োপহার 
eS হইল। 
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ইনি যে সেই! 


Soft as the memory of buried love, 
Pure as the prayer which childhood wafts above. 
. -Lonp Brnow. 


ইংরাজী অষ্টবিংশতি শতাব্দীর শেষার্দের প্রারম্ত কাল। ভারতবর্ষে 
যবনজাতির সৌভাগ্য বিলুপ্তপ্রায়, ভারতগরিমা রাজপুত জাতির 
সিংহবিক্তম, যবনের মোহমন্ত্রে আজিও gd: মহারাষ্ট্রের যবন- 


1 বিজিগীষা শিবজীর পরলোক গত-প্রেতাত্মায় বিলীন । ভারতবর্ষের 


| 
| 


| 


d 


1 রাজদণ্ড মোগল সম্রাটের করচ্যুত হইয়া শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। 


মহারাষ্্প্াবনে ক্ষুদ্র রাজগণের ধনাগার কোষ-শুন্য, অস্তঃপুর রত্ব-শূন্য। 
বঙ্গদেশে পলাশীর যুদ্ধ শেষ হইয়াছে; বণিকবেশী ইংরাজ নূতন 
কৌশলের কল্পনা করিতেছে ও ধীরে ধীরে ভারতের মধ্যস্থলে অগ্রসর 
হইতেছে | 

নিদাঘের etas কাল। বিজয়পুর নগরের একটা উচ্চপ্রাসাদের 


ছাদের উপরে একটা বালিকা বসিয়া আছে। নীচে রজত-সলিলা! 


গর্গা ধীরে ধীরে বহিতেছে। নিদাঘ-সমাগমে গঙ্গা শীশশিরীরা d 
মৃদু মধুর অস্পষ্ট সঙ্গীত করিতে করিতে, সান্ধ্য সমীরণের সঙ্গে ক্রীড়া 
করিতে করিতে, হৃদ্র-বিহারী ছুই একটা বিহঙ্গের ag তরঙ্গ তুলিয়া 
ূ রঙ্গ করিতে করিতে, বিদায়-প্রার্থী অরুণের Staten মূর্তি আলিঙ্গন 


H 


২ শৈলবালা । ও ছি 


< রিতে করিতে, গঙ্গা ধীরে ধীরে বহিতেছে4 পশ্চিম গগন শতবর্ণে ^ 


রঞ্জিত হইয়াছে। তাহার নীচে উচ্চ Paten ধুমরাশির ন্যায় লক্ষিত 1. 


হইতেছে। প্রাসাদ-নিয়স্থ gët হইতে স্থবাসিত সমীরণ 
আসিয়া বালিকাব কুঞ্চিত কুন্তল লইয়া! ক্রীড়া করিতেছে। বালিকা 
- একাকিনী সেই উন্নত প্রাসাদের উপর বসিয়া প্রকৃতির পরিবর্তন 
শীল সৌন্দর্য্য দেখিতেছে। বালিকার বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক 
হইবে না, কিন্ত সুন্দর গঠনগুণে হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় বালিকা 
নহে, যুবতী । মুখমণ্ডলে বালিকার সরলতা, বালিকার চিন্তাশূন্য 
পবিত্রতা । বালিকা সুন্দরী বর্ণ পৌর্ণমাসী কৌমুদীর ন্যায় পরিন্ধার 
উজ্জল ও প্রভাময়। বিশাল নয়নে পূর্ণবিকসিত জল-নলিনীর 
পবিত্রতা । কটাক্ষ স্থির, শান্ত ও সরলতাময়; দেখিলে বোধ 
হয় যেন বালিকা এই মাত্র পৃথিবীতে আসিল, সকল বস্থই যেন 
নূতন দ্রেখিতেছে। ভ্রমর-কৃষ্ণ বেণীবদ্ধ কেশরাশি রক্তকমলতুল্য 
স্থকোমল চরণ চুম্বন করিতেছে। কুঞ্চিত চঞ্চল অলকদাম বালিকার 


অধরে, ললাটে ও গণ্ডদেশে আসিয়া! সান্ধ্য মীরণে ছুলিতেছে S; 


তাহাতে ক্ষুদ্র মুখ খানি কিশলয়-বেষ্টিত গোলাপ-কুস্থমের শোভা 
ধারণ করিয়াছে 1 


এই বালিকা বিণয়পুরের স্থপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্য জায়গীরদার-বংশ-সম্ভত 


-স্থুরপতি সিংহের একমাত্র কন্যা । — স্থরপতি সিংহ পুর্বে অতি 
সম্পত্তিশালী ছিলেন; রাজপুত রাদ্রগণের নিকট তাঁহার বিলক্ষণ 


প্রতিপত্তি ছিল এবং কথিত আছে তিনি যোধপুরের রাজবংশ-সম্ভুত।; 


কিন্ত মানব-অদৃষ্টের বিচিত্র বিধি অনুসারে তীহার dëse, পূর্কা- 
গৌরব সকলি বিলুপ্ত হইয়াছে। সম্পত্তির মধ্যে এই বৃহৎ অট্টালিকা 
ও উদরান্নের সংস্থান মাত্র অবশিষ্ট ছিল। আর কেহ ছিল না, কেবল 


এই একটা মাত্রকন্যা। এই বালিকার যখন সাতবৎসর মাত্র বয়স, . 


un জননী ভীবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন । ক্রপতি অতি CR 
এই একমাত্র কন্যাকে ও তিপাঁলন zapen স্থরপত্তি পূর্বের 


শৈলবাল। ` o 


D ^ D E £ S C 
ধন-গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন ॥এবং CU 


যায় অনেক অসদভিসন্ধি ও অসছুপায় অবলম্বন করিলেন; fad 
চঞ্চলা কমলার কৃপা কিছুতেই হইল না। 

বালিকা 'অনেকক্ষণ সেইখানে বসিয়া রহিল । ক্রমে রাত্রি 
হইল। পশ্চিম গগনের নানাবর্ণের মেঘমালা festes. ধূমরাশির 
সঙ্গে মিশিয়া গেল। গঙ্গার শুভ্র বক্ষে ঈষৎ নীল, ঈষৎ mw বর্ণের 
আবরণ পড়িল; নীল আকাশে একটা একটা করিয়া সহজ্র তার! কুটিয়া 
উঠিল। বালিকা স্থির নেত্রে সেই নক্ষত্র সকল গণিতে লাগিল । এক জন 
বৃদ্ধা পরিচারিকা পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাষা করিল 
“শৈল, এখনও এখানে একাকিনী বসে রয়েছ? অন্ধকারে, একাকিনী 


"বসে কি ভাবছ?” 


বালিকার নাম শৈলবালা | 

টৈলবালা পরিচারিকার স্বন্ধে mw দিয়া আকাশে অঙ্গুলি নির্দেশ ` 
কিয়া কহিল “দেখ লচ্মণি ! আজকের নক্ষত্রগুলি কেমন উজ্জল! 
নীলাম্বরী কাপড়ে সোণার চুমকির মত কেমন স্থন্দর দেখাচ্চে Ir 

পরিচারিকা কোন উত্তর করিল না, একবার আকাশের দিকে 
চাহিরা দেখিল কিন্ত কোন দৌন্দর্যযই অনুভব করিতে না, পারিয়া 
কহিল “এস এই খানে বসি ৷” 

নিকটে ছুইটা কাষ্ঠের পালস্ক ছিল; উভয়ে তাহার একটার উপর 
বদিল। উভয়ে কিছুক্ষণ data রহিল। ক্ষণেক পরে শৈলবালা 
জিজ্ঞাসা করিল “হাঃ লচ্মণি আজ স্থরেন্দ্রের বাটী আস্তে এত বিলম্ব 
হচ্চে কেন ?” টু 

লচ | vin এখনও nf অধিক ই! à 

শৈল । হয়েছে বই কি! যখন অই উজ্জল Aert আকাশের 
অইথানে আসে, তখন স্থুরেন্দ্র বাটা আসে ; আজ উটী কতদূর এসে 
শড়েচে দেখ । আজ হয় ত রাজকুমার তাকে -সেদিনকার মত 
maat, sauer সে দিন gra বল্লে রাজকুমার বিনাদোষে ere - 


LI 
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De . শৈলবালা । রি 


` = কটু কথা বলেন। হ্যা লচ্মণি স্থরেন্্রকে ত সকলে ভাল বাসে, ` 


তবে রাজকুমার তার উপর অকারণ বিরক্ত হন কেন? 

"e রাজা রাজড়ার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর দিদি ? মন জুগিয়ে 
ন! চল্তে পারলে তারা যা মনে করেন তাই করতে পারেন ৷ 

শৈল। আচ্ছা, তবে যে বাবা বলেন উচ্চপদের লোক হলে 
তাদের প্ররুতিও উচ্চ হয় ? দেখ লচ্অণি, (বালিকা হঠাৎ চমকিয়া 
উঠিল, যেন কি একটা আশ্চর্য্য কথা স্মরণ হইল ৷) “দেখ লচ্মণি কাল 
রাত্রে আমি এক বড় za দেখিছি। যেন আমি আর স্থরেন্ত্ 
দুজনে সকাল বেলা_ অই বুঝি সুরেন্দ্র আস্চে 1" 

fers সোপানে কাহার পদশব্দ শুনাগেল। 

শেলবাল| উৎস্থক cua সোপানের দিকে চাহিয়া রহিল। 
একজন তরুণ-বয়স্ক স্থন্দর dal আসিয়া! পালঙ্কের একপার্শ্বে উপবেশন 


করিল । তাহার মুখমণ্ডল গম্ভীর অথচ হাস্যময়। শরীর ঈষৎ দীর্ঘ; C 


` সমস্ত অবয়ব বীরভাবে পরিপূর্ণ। বিশাল নয়ন, উজ্জল কটাক্ষ,প্রশস্ত 
ললাট, কুঞ্চিত কেশ। বয়স বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক হইবে। 
যুবক জিজ্ঞাস! করিল “টশল কি বল্ছিলে o 
শৈলবালা শাস্ত, স্থির সরল দৃষ্টি যুবকের মুখমগুলে স্থাপিত করিয়া 
কহিল “দেখ সুরেন্দ্র, গত রাত্রে আমি এক বড় কুস্বপ্প দেখিচি। 
সকাল থেকে তোমাকে বল্বো বল্বো মনে করচি। তুমি কখন আন্বে 
“কেবল তাই ভাবছিলেম। এইমাত্র লচ্মণিকে বলছিলেম, এমন 
সময়ে তুমি এলে ৷” 
সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন “ কি স্বপ্ন শৈল ?” 
শৈলবালা উত্তর করিল «শোন বলি। যেন সকাল বেলা, তখনও 


CWÜ ওঠেনি, তুমি আর আমি দুজনে আমাদের সেই সবুজ নৌকা ` 


চড়ে বেড়াচ্চি। দীরে ধীরে শীতল বাতাস এসে আমাদের গায়ে 
লাগ্‌চে। গঙ্গাহত যেন একটুও তরঙ্গ নেই। আমাদের মাখার 

উপ্রে যেন নান! WC পাখী নানাবিধ sara ডাকুচে গঙ্গার 
I " a 


D 


শৈলবালা। e: 


MES. রঙের ফুল ফুটে রয়েচে। শাম নকৰা কে 
টান তুমি যেন; Kerg 
বালিকা চমকিয়া নীরব হইল । gang ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন 
“তাঁর পর ?* ` 
শৈল 'বলিতে লাগিল “তারপর তুমি যেন আমার উপর 
বিরক্ত হয়ে বল্লে “আমি তোমার মালা পরতে চাই লা এই 
কথা বলে তুমি যেন আমার কাছ থেকে সরে যেতে লাগ্লে। 
আমি তোমাকে মালা পরবার জন্যে কত মিনতি কর্তে লাঁগলেম ও 
তোমাকে ধরবো বলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলেম ৷ মালা 
ছড়াটা তোমার গলায় দিই দিই, এমন সময়ে তুমি গঙ্গার জলে পড়ে 
গেলে।, অমনি যেন গঙ্গার জলে ভয়ানক তুফান উঠলো, প্রবল 
ঝটিকা বইতে লাগলো । এমন সময়ে গঙ্গার জল থেকে " — 

বলিতে বলিতে বালিকা সিহরিয়া উঠিল, সমস্ত শরীর কণ্টকিত 
হইল। “গঙ্গার জলের ভিতর হতে একজন যুবা, মাথাৰ 
ais Së, অঙ্গে রাজার পোষাক, সেই গঙ্গার তরলের মধ্য থেকে 
উঠে জলের উপর দাড়াল, আর আমাকে বল্তে লাগলো দেখ শৈল 
ওমাঁলা আমার গলায় দে। আমি যেন ভয়ে বিস্ময়ে কাদিয়া উঠিলাম। 
রাজবেশী যুবক, তাকে যেন কোথায় দেখেচি কিন্ত ঠিক চিনি না,অতি 
কর্কশকঠে বল্লে “শৈল কীদিন্‌ কেন আমি তোকে রাঁজরাণী করবো, 
আমার গলায় মালা ছড়াটী পরিয়ে দে’ আমি যেন বল্লেম “না ১। 
রাঁজবেনী যুবা বল্লে “আমার কথা শুন্লি না? তবে এই তোর নৌকা! 
ডুবিয়ে দিই। এই বলে আমার নৌকা ধরে টান্তে লাগলো আমি 
সভয়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উঠুলেষ, এমন সময়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে 
গেল” 

স্থুরেন্্র ও পরিচারিকা উভয়ে হাস্য করিয়। উঠিল। পরিচারিকা 
বলিল « এর-অর্থ বুঝতে পারচো না, তোমার সঙ্গে আসচে পূর্ণিমার 


zm 
D 


৮ শৈলবালা । 
দিল কিনা স্বরেন্দ্রের বিবাহ হবে, দিন রাত কিনা সেই কথা মনে 
জাশ্চে তাই এরূপ স্বপ্ন দেখেচো y? seg 

শৈলবালা পরিচারিকার দিকে সলজ্জ তীব্র কটাক্ষ করিল ও কিছু 
পরে বালিকা স্বভাব-স্থলভ ভাবে কহিল “এই স্বপ্ন দেখে অবধি আমার 
মনে যেন কিএকটা ভাবনার উদয় হচ্চে। হ্যা হরেন! স্বপ্ন কি 
সত্য হয় ?৮ ই 3 

মরেন্দ হাব্য করিল ও শৈলবালাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে 
লাগিল ঘে স্বপ্ন কিছুই নয়, অমূলক কল্পনা age, বিশ্বাস করিবার 
কোন কারণ নাই। শৈল স্থির সরল দৃষ্টিতে স্থরেন্ডরের মুখপানে 
চাহিরা তাহার মধুর কথাগুলি শুনিতে লাগিল। স্বরেন্দ্রের কথা 
শেষ হইলে উত্তর করিল “তবে যে লচ্মণি বলে যে, শেষ রাত্রের 
স্বপ্নগুলি সত্য হয় ?” : 

সুরেন্দ্র সহাস্যে কহিলেন “যদি তোমার এতই ভয় হয়ে থাকে, 
তুমি আর আমার সঙ্গে সকালবেলা নৌকা চড়ে গঙ্গার উপর 
বেড়াতে যেওনা!” : 

এই সময়ে সোপানোপরি কাহার পদশব্দ et গেল। মুহূর্ত মধ্যে 
ছাদে আসিবার দ্বার সশব্দে উদবাটিত হইল ও দুইজন পুরুষ প্রবেশ 
করিল। শৈলবালা সিহরিয়া নয়ন মুদিত করিল ও সবিস্ময়ে বলিল 
“ওমা ! ইনি বে সেই!” : 
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প্রতিজ্ঞা । 


In the due reverence of a sacred vow, 
I here engage my words ! ! 
— Othello. 


পূর্ব পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বর্ণিত হইল, তাহার পর দিবস সন্ধ্যার 

' প্রাক্কালে, ছুই ব্যক্তি,গঙ্গাতীরে, সুরপতি সিংহের প্রাসাদের অনতিদুরে 
বায়ু সেবন করিতেছিল। ইহাদের একজন খর্বাক্কতি, বর্ণ উজ্জল, 
চক্ষু অতি-কষুদ্র কিন্ত অসাধারণ গ্রভাবিশিষ্ট, চাহনি দেখিলে বোধ হয় ` 
যেন সে চক্ষু মানব-হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিবার চেষ্টা করে। 
কেশ অৰ্দ্ধেক পিঙ্গল বর্ণ অর্ধেক শুরু বর্ণ ৷ বক্ষঃস্থল ক্ষুদ্র, শরীর শীর্ণ কিন্ত 
অপেক্ষাকৃত সবল বলিয়া বোধ হয়। বয়স অন্থমান পঞ্চাশৎ বৎসর | 
পরিচ্ছদ সাধারণ ভদ্র লোকের ন্যায় । অপর ব্যক্তি পরম সুন্দর যুবা 
পুরুষ; আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন, বর্ণ অতি উজ্জল, Zen রমণীমুখের 
ন্যায় সুন্দর । শরীর দুর্বল বলিয়া বোধ হয়; দেখিলে বোধ হয় 
যেন কোন বিষম ব্যাধি বুবার সুন্দর দেহ শুদ্ধ করিতেছে। কিন্ত 
তবুও মুখমণ্ডল হাদামর |. যেন বুবার স্বাভাবিক মনের সুখ 
শারীরিক ব্যাধিতে অপনীত হইবার নহে। বিশাল চক্ষুদ্রয়ে যৌবন- 
was জ্যোতিঃ নাই, কিন্ত তবুও যেন সে চক্ষু হাসিতেছে; Sus উন্নত 
স্থপ্রশস্ত ললাটে সে সুন্দর বর্ণের উপযুক্ত উজ্জলতা নাই, তরুণ চিন্তা 
শীলতার চিহ্ন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। যুবার ঈষৎ কুঞ্চিত ওষ্ঠাধর 

, দেখিলে বোধ হয়, যুবা অতি গর্বিত, যেন এ পৃথিবীতে আশঙ্কা! 
করিবার কিছুই নাই ৷ পরম রমণীয় রাজবেশ পরিধান। বয়স অনুমান 
sai বংসর কিন্ত মুখমগুলে বয়সের চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। স্থকুমীর 


vet শৈলনাল1। 


এ স্ব 
gu এল হঠাৎ দেখিলে রমণীমুখ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের পরিচয় 


সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল নিবারণ করিব। এই dai বিজয় পুরের রাজা 
জগৎনারার়ণ সিংহের "একমাত্র dat অপর ব্যক্তি রাজ সংসারের 
ez কর্মচারী $ ইহার নাম গোবিনপ্রসাদ। গোবিন্দপ্রসাদ 
রাজকুমারের অতীব প্রিয় । তাহার কারণও ছিল। lä 
অতি চতুর ও তীক্ষবুদ্ধিশালী। সেই চতুরতা ও তীক্ষবুদ্ধি সদগণের 
সঙ্গে একত্রিত হইলে গোবিন্দপ্রসাদ একজন মহান্ভব পুরুষ হইতেন; 
কিন্ত গোবিন্দপ্রসাদের চতুরতায় বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। 
মন্ত্য্য-হৃদয়ে যত দোষ থাক। সন্ভব, গোবিন্দগ্রদাদের সমস্তই ছিল। 
এমন কাজ সংসারে কিছু ছিল না, যাহা গোবিন্দপ্রসাদ করিতে 
কুষ্টিত হইত ॥ কিন্ত গোবিন্দপ্রসাদ অতি geg মনোবৃত্তিসকল 
গোপন করিয়া রাখিত। তাহার পাপাচার সকল প্রকাশ পাওয়া 
দুরে থাকুক, লোক-সমাজে সদাশয় বলিয়া তাহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি 
ছিল। শৈশবে রাজকুমার অতি উন্নতমনা বালক ছিলেন এবং 
"সেই শৈশবকালীন উন্নতি যৌবনে তাহাকে দেবতা-ছূর্লভ সগুণ সমূহে 
ভূষিত করিত। কিন্ত গোবিন্দপ্রসাদ দেখিল, রাজকুমারের এই 
প্রকার ভাব থাকিলে, তাহার স্বার্থ সিদ্ধির বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিবার 
সম্ভাবনা ৷ বিশেষতঃ মন্ুষ্য-হৃদয়ে যাহা কিছু সুন্দর, তাহাই গোবিন্দ 
প্রদাদের চক্ষুশেল। গোবিন্দগ্রসাদ মনে মনে স্থির করিল এই 
সুন্দর সরল বালককে-নিজের মনের মত করিয়া গড়িব। গোবিন্দ 
প্রসাদ রাজকুমারকে নিজ প্রণালীতে সুশিক্ষিত করিবার জন্য 
কি কি উপায় অবলম্বন করিল, তাহা আমরা সবিশেষ জানিনা; 
কিন্তু অন্নকালের মধ্যেই রাজকুমারের চিত্তবৃত্তিসমূহের সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন হইল।. স্ষুটনোনুখ সরলতা-কলিকা৷ শীত্রই শুদ্ধ হইল! 
গোবিন্দপ্রনাদ, রাজকুমারের কোমল-হ্ৃদয় হইতে সদগুণ সমূহের ৮ 
অঙ্কুর একটা একটা করিয়া সমূলে উৎপাটন করিবার চেষ্টায় 
পবৃত হইল। সে চেষ্টায় যে গোবিন্দপ্রসাদ সম্পূর্ণ vost ই 


শৈনবালা। এ M 


` পারে নাই, তাহা পাঠক এই উপন্যাসের স্থানে 'স্থানে৷ দেখিতে 


পাইবেন। শৈবাল নির্শলসলিলা জ্রোতস্বতীর উপরিভাগ আচ্ছাদন 
করে, কিন্ত সলিলের স্বাভাবিক নিরম্মলতা সম্পূর্ণরূপে কলুষিত করিতে 
পারে না। সে যাহা হউক গোবিন্পপ্রসাদ যে কিয়ৎপরিমা'ণে 
wes হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতি অল্প দিনের মধ্যে 


. ঝাজকুমারের হ্ৃদয়মধ্যে যৌবন-সুলভ . ইন্জিয়রাশির দুর্দমনীর জোত 


প্রবাহিত হইল। সেই ইন্দ্ৰিয় পরিতৃপ্তির সহজ উপায় গোবিন্দপ্রনাদ 
দেখাইয়া দিতে লাগিল। অন্যান্য লোকের ন্যায় রাজা জগতনারারণও 
গোবিন্দপ্রসাদকে সদাশয় জ্ঞান করিতেন, সুতরাং গোবিন্দপ্রসাদের 
সহিত রাজকুমারের সহবাস, তাহার নিকট নিন্দনীয় বোধ হইত ai i 
আজি রাজকুমার, প্রিয়সহচর গোবিন্দপ্রদাদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে 
সুরপতি সিংহের প্রাসাদের নিম্নে পদচারণা করিতেছেন । গোবিন্দ 


- প্রসাদ, সুরপতি সিংহের প্রাসাদের দিকে ছুই তিন বার নিরীক্ষণ 


করিয়া বলিল “কই, আজ যে আর দেখতে পাচ্চিনা 1” 

রাজকুমার উত্তর করিলেন “গোবিন্দপ্রসাঁদ ! গতরাতে সুরপৃতি 
সিংহের অন্তঃপুরে হঠাৎ প্রবেশ করা! যুক্তি-সিন্ধ হয় নাই। Ss 
গুনে কি মনে করে থাকবে?” 

গোবিন্দগ্রসাদ কহিল “ রাজকুমার! আপনি কি Gas হচ্ছেন 
আপনি কে? একথা বিজয়পুরের রাজকুমার অমরেন্দ্র সিংহের উপযুক্ত 
নয়। আপনি সুরপতি সিংহের বাটাতে পদার্পণ করেছেন, আপনি 
যেরূপ ভাবেই যান না কেন, এতে সে সম্মানিত মনে না করে, 
বিরক্ত হবে? বিশেষতঃ আমরা যে কি অভিপ্রায়ে গিরেছিলেম তা 
কারও জানবার সম্ভাবনা নাই 1? 

গোবিন্দপ্রসাদের তিরস্কার, গর্বিত রাজকুমারের হৃদয়ে আঘাত 
করিল; তিনি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন “গোবিন্দপ্রসাদ ! 
She জান, অমরেন্ত্র সুরপতি সিংহের ন্যায় লোককে তৃণজ্ঞান করে; 
সে অসন্তুষ্ট হবে বলে আমি ভাব্চিনা। আমি কেবল কুসুম-সুকুমারী 
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সুরসুন্দরী“শৈলবালার জন্যে ভাক্চি। তুমি কি দেখ নাই আমরা 
যখন প্রবেশ কর্লেম, শৈলবালা অঞ্চলে নয়নদ্বয় আবরণ কর্লে ও 
লজ্জায় অবপ্তঠনে মুখ ঢেকে রইল? আমি কথা কইবাঁর চেষ্ট| 
কর্লেম কিন্তু পাছে অধিক বিরক্ত হয় এজন্য সাহস কর্লেম d 
কাল থেকে শৈলকে দেখে অবধি মনকে স্থির কর্তে পারচি না? 
বাস্তবিক তুমি যা বলেছিলে, zeit আমি পুর্বে তাঁকে আরও 
দুই এক বার দেখেছিলেম বটে কিন্ত সে যে এত সুন্দরী তা পূর্বে 
অনুভব করি নাই। বাস্তবিক শৈলবালার ন্যায় সর্বান্রন্থন্দরী রমণী 
আর কখনও দেখি নাই rn 
' “কমলপ্রভা ?”  গোবিন্দপ্রসাদ ঈষৎ হাস্য করিয়া, ক্ষুদ্র 
চক্ষু দুটা আরও কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাস! করিল “কমলপ্রভ! ?* 

রাজ । Goran সঙ্গে কমলপ্রভার তুলনা অসঙ্গত। . কমলপ্রভ! 
অপেক্ষা শৈল অনেক অংশে সুন্দরী । আমি আর কমলপ্রভাতে 
কোন সৌন্দৰ্য্যই দেখতে পাই না, এক সময়ে আমি তাঁর রূপে 
মোহিত হয়েছিলেম সত্য, কিন্তু সে অচিরস্থায়ী ইন্দ্রজাল মাত্র । 
সে মোহ এখন সম্পূর্ণ অপনীত হয়েছে। বিশেষতঃ এই অনতি- 
বিকসিত অনাস্রাত zy দেখে অবধি, কমলপ্রভাকে, আভাহীন 
সৌরভহীন প্রভাত zs বলে বোধ হচ্ছে | 

গোবি। তবে কি শৈলবালাকে বিবাহ করাই স্থির করলেন। 

রাজ। বিবাহ? তুমি কি উন্মত্ত হলে নাকি? 

গোঁবি। হা, বিবাহ ! যদি আপনি এই কনকলতাটা হস্তগত 
করতে অভিলাষ করেন বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই! 
আগনি কি বুঝতে পারচেন না বে অন্য উপায়ে শৈলকে হস্তগত 


করা কতদূর অসস্ভব। প্রথমতঃ হঠাৎ কোন উপায় অবলম্বন করলে ` 


মহারাজের কর্ণগোচর হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এরূপ সরল! 
বালিকাকে গোপনে বশীভূত কর! কোন মতেই সম্ভব নয় ৷ তৃতীয়তঃ 
₹ সুরেন্দ্র । আপনি নিশ্চয় জান্বেন এই সুরেন্দ্র ও শৈলবাল]র প্ররস্পরের 


শৈলবালা। ET 


* উপর ভালবাসা জন্মেছে; এবং আমি এমনও শুনেছি বে, স্থরপতি 


সিংহ এই অজ্ঞাতকুলশীল বালকের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দিবেন 
স্থির করেচেন। 

রাজকুমারের চক্ষু আরত্তিম হইল, দন্তে অধর দংশন করিলেন ও 
বলিলেন “ এই পিতৃমাতৃহীন নিঃস্বন্থল বালকের সঙ্গে শৈলবালার 
বিবাহ দেবে? তমি ত জান এই নিৰ্ব্বোধ dës বালক আমার 
চক্ষুশেল। এই.কনক পারিজাত বে এই উদাসীন বালকের অঙ্ক 
শোভা কর্বে আমি তা জীবন dere সহ্য করবো air 

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল “ তবে আমার অভিপ্রায় আপনি শৈলকে 
বিবাহের প্রস্তাব করুন।” Mos 

রাজকুমার ঈষৎ চিন্তিত হইলেন। কহিলেন, “সত্য ! কিন্ত 
বিবাহে অনেক প্রতিবন্ধক) প্রথম, নিঃস্বন্বল gas আমার 


. দাসের দাস হবার যোগ্য; তাঁর কন্যার সঙ্গে-বিবাহ দিতে পিতা 


কোন ক্রমেই সম্মত হবেন না; বিশেষ তুমি ত জান আমি ক্মলপ্রভার 
সঙ্গে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়ে, অনেকবার অনেক wd রাজকুমারীর 
পাঁণিগ্রহণে অসন্মতি প্রকাশ করেছি এখন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ 
করলে পিতা আমাকে উন্মত্ত মনে করবেন | 

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল “রাজকুমার! আপনি সে বিষয়ের জন্য 
চিন্তিত হবেন না । মহারাজ-যাঁতে এ বিবাহে সন্মত হন আমি তার 
উপায় অবলম্বন করবো; আমি সে দিবস ব্ৰহ্মানন্দ স্বামীর নিকট গিয়ে- 
ছিলেম; তার নিকটে গ্রসঙ্কচ্ছলে এ বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেম ) 
তিনি বললেন এ প্রস্তাব অসঙ্গত নয় ; শৈলবালার সঙ্গে রাজকুমীরের 
বিবাহ কোন প্রকারেই অসম্ভব নয় । তিনি যদি মহারাজের নিকটে 
প্রস্তাবে অন্থমোদন প্রকাশ করেন, মহারাজ নিশ্চয়ই সন্মত হবেন। 
আর আপনি এইমাত্র বল্লেন কমলপ্রভার আর আপনার মনোরঞ্জন 
ছরবার ক্ষমতা নাই, তবে তার জন্যে এরূপ দুর্লভ zg কেন পরিত্যাগ 


করবেন ?” 
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রাজকুমার উত্তর করিলেন “শোন গোবিন্দপ্রসাদ ! যথার্থ কথা 
বল্তে কি আমি এই শৈলবালার জন্য উন্মত্ত হয়েছি। আমি আর 
কখন রমণীর রূপে এরূপ মোহিত হই নাই। শৈলবালার পাণিগ্রহণ 
করা সম্ভব কি অসম্ভব, এ আমি পরে বিবেচনা করবো । কিন্তু আমি 
প্রতিজ্ঞা কচ্চি, সছুপায়েই হোক, অসছুপায়েই হোক, কৌশলেই 
হোক্‌, বল প্রকাশেই হোক, আমি এ রদণীরত্র অধিকার করবা । 
পিতা এতে বিরক্ত হন আমি তা গ্রাহ্য করবো না; পৃথিবীর সমস্ত 
লোক আমাকে ধিক্কার দেয়, আমি তাতে কর্ণপাত করবে না । 
আমার স্থির প্রতিজ্ঞা, যে কোন উপায়েই হোক,_-শৈলবাঁলার 
সম্মতিতেই হোক, অসম্মতিতেই হোক-_-আমি এই টৈলবালাকে 
আমার করবো !” 
 রাজকুমারের কথা শেষ হইতে না হইতেই পশ্চাত হইতে কে 


গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল “ধন্য রাজকুমার! এরূপ প্রতিজ্ঞা বিজয়. 


পুরের রাজকুমারের উপযুক্তই বটে I? 
রাজকুমার ও গোবিন্দপ্রসাদ চমকিয়া উঠিলেন ) পশ্চাতে চাহি 
দেখিলেন- সুরেন্দ্রনাথ ! 


এস, 


H 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


লু 


প্রস্তাব । 
I could never better stead thee than. now.— Othello. 


স্ুরেন্দ্রের সঙ্গে রাজকুমারের কি কি কথাবার্তা হইল তাহা আমরা 
পাঠককে জানাইতে পারিলাঁম না । আমরা dë? বলিয়াছি যে: 
রাজকুমার সুরেন্দ্রের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট ছিলেন ; বলা বাহুল্য যে, 
আজিকার ঘটনায় তাহার অসন্তোৰ শতগুণে বর্ধিত হইল । গোবিন্দ 
প্রসাদ রাঁজকুমারের ক্রোধাথিতে দ্বতাহুতি দিতে লাগিল । এ সময়ে 
Sabe বলা আবশ্যক যে, স্থুরেন্দ্রের প্রতি রাজকুমারের অসন্তোষের 
কারণ গোবিন্দপ্রসাদ। ` গোবিন্দপ্রদাদ নানা কৌশলে ও নানা 
কন্পিত দোঁষারোপে বাল্যকালাবধি রাজকুমার e সুরেন্দ্রনাথের 
অটনক্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । কুমার comer নাথ-ও'গোবিন্দ 
প্রসাদ উভয়ে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরে পদচারণা করিতে 


করিতে অনেক পরামর্শ করিলেন । রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় 
- উভয়ে অশ্বারোহণে কোথায় deg করিলেন । কোথায় গেলেন 


তাহা কেহ জানিতে পারিল না-_তাহার পর তিন দিবস বিজয়পুরে 
্রত্যাগমন করিলেন না। ` এই ঘটনার চারি দিবস পরে SIS 
সিংহ বহির্বাটীতে একাকী বসিয়া আছেন। একমাত্র ভৃত্য নিকটে 
দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেঁছে। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত 
হইয়াছে। স্থরপতি একাকী বসিয়া নিজের অবস্থা চিন্তা করিতৈছেন। 
সুরগঁতির বয়স অনুমান পঞ্চাশৎ বৎসর দেখিলে বোধ হয় ইনি 
* যৌবনকালে পরম সুন্দর dg ছিলেন। আকস্মিক অবস্থার পরি- 
কর্তনের সহিত্‌শরীরেরও সম্পূর্ণ পরিবর্তন, হইয়াছিল। সুর্পতি বিষয় 
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মনে তাঁহার পূর্বের সুখসম্পদ ও বর্তমান ছুরবস্থার তুলনা করিয়া 
বিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন । এমন সময়ে গোবিন্দ- 
প্রসাদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । সুরপতি গোবিন্দপ্রসাদকে দেখিয়া 
বিস্মিত হইলেন। তাহার অবস্থার পরিবর্তনের পর গোবিন্দপ্রসাদ 
কখন তাহার বাট আসে নাই । আজি বিংশতি বৎসরের পর হঠাৎ 
গোবিন্প্রসাদের আগমনের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন si 
গোবিন্দপ্রসাদ নিকটে উপবেশন করিল। afe সিংহ কহিলেন, 
“গোবিন্দপ্রসাদ অনেক দিনের পর আজি সাক্ষাৎ হলো! !” 

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল “আজ কোন বিশেষ কাৰ্য্য উপলক্ষে 
আপনার নিকট এলেম ৷” 

স্ুরপতি কহিলেন “আমার সস্ত্বে বিশেষ প্রয়োজন! আজি এই 
বিংশতি বৎসর কাহারও প্রয়োজন হয় নাই । এক সময়ে সর্বদাই 
যাদের আমার নিকট প্রয়োজন থাঁকৃত, আমার অবস্থার পরিবর্তনের 
সহিত তাহাদের প্রয়োজনেরও পরিবর্তন হয়েছে !” 

গোবিনাপ্রণাঁদ, সুরপতির সৌভাগ্যকালে একজন নিত্য সহচর 
ছিল; কিন্ত যখন দেখিল সুরপতির অর্থ শেষ হইয়া আসিয়াছে, 
গোবিন্দপ্রসাদও ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট হইতে অপস্থত হইতে 
লাগিল। আজিকার এ মিষ্ট ভর্ৎসনায় গোবিন্দপ্রসাদ লজ্জিত হইল 
না) বরঞ্চ সুখী হইল। মানব:হদয়ের বিচিত্র গতি ! গোবিন্দপ্রসাদ 
পরের কষ্টে, পরের যন্ত্রণায় পুলকিত হইত । উত্তর করিল “আমি 
জান্তেম যে যখন আপনার কোন সাহায্য কর্তে পারবো না তখন 
আপনার নিকট এসে আপনার ক্লেশ বৃদ্ধি কর! মাত্র। আপনার সন্ত 
যে অকপট স্নেহ ও সৌহার্দ ছিল, তা কখনই বিচলিত হবার নয়। 
এত, দিন কেবল এই চিন্তা করছিলেম যে কি উপায়ে. আপনার 
উপকার করি! অনেক দিনের পর ভগবান্‌ আপনাকে সাহায্য করবার 
এক উপায় দেখিয়ে দিলেন! তাই আজি SE: আপনার নিকটে 
এলেন 1৮ C 


t 
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স্থরপতি আরও বিস্মিত হইলেন জিজ্ঞাসা করিলেন “কি সাহায্য ?” 

অন্যান্য লোকের ন্যাঁর তিনিও গোবিন্দপ্রসাদকে বিশ্বাস করি- 
তেন Sea আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন “কি সাহায্য ?” 

গোবিন্দপ্রসাদ উত্তর করিল “প্রথমে দুই $i কথা জিজ্ঞাসা 
করি তাহার উত্তর দিন৷” . 

স্থরপতি আগ্রহের সহিত গোবিন্দপ্রসাদের মুখ প্রতি চাহিয়া 
রহিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ জিজ্ঞানা করিল “আপনার zt শৈল- 
বালার সঙ্গে কি স্বরেন্দ্র নাথের বিবাহ স্থির করেচেন ?" 

স্থরপতি ঈষৎ বিরক্তি সহকারে উত্তর করিলেন « হা এরূপ কল্পন! 
করেছি বটে, কিন্ত এখনও কিছুই স্থির হয় নাই |” 

cfe কহিল, “এ অতি wie কল্পনা ! আপনার 
অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে সত্য কিন্ত আপনি কি আপনার কুলমর্ধ্যাদ1, ` 

ংশ-গৌরব, সকলি বিস্বত হয়েচেন যে, এই অজ্ঞাতকুলশীল, নিরাশরয় 

বালকের হস্তে আপনার কন্যা সমর্পণ করা স্থির করেচেন? ` 

সুরপতি অধিকতর বিরক্ত হইলেন, এবং কৃহিলেন, CH Das, 
তোমার এ প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারলেম না 3 তুমি কি জাননা আমার 
অর্থের cr বংশমর্ধ্যাদাও প্রায় বিলুপ্ত হয়েচে? এখন কোন রাজকুমার 
দরিদ্র অর্থহীন সুরপতির কন্যাকে বিবাহ করবে? আমি যে রাজ- 
রাজেন্রবংশ-সম্ভূত তাই বা কোন রাজা স্বীকার করবে ? এই স্থরেন্দ্র যে 

স্ংশসম্ুত আমি ত তারও পরিচয় পেয়েচি। বিশেষতঃ স্থরেন্দ্রে 
সঙ্গে শৈলবালার আস্তরিক Ce জন্মেছে ও টশলবালার স্বর্ণগর্ভা 
জননী মৃত্যুকালে আমাকে এইরূপ অনুরোধ করেছিলেন ।” 

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল “আপনি বিজ্ঞ ও বিবেচক হয়ে এরূপ 
অন্যায় অঙ্কমতি করেচেন কেন ? বালিকার ভালবাসা তরুচ্ছায়ার 
ন্যায় অচিরস্থায়ী, তার উপর নির্ভর করে কোন কাৰ্য্য করা কেবল 


"xps মাত্ৰ । বিশেষতঃ আপনি কি বিস্যত হচ্চেন্ন যে সেই নীচবংশ- 
. Ee] পাৰ্কতীনারী রমণী gras আপন আলয়ে*পৃতিপালন . 


১৬ শৈলবাল।। 


করেছিল ? পটে সে যখন কুলত্যাগ করে পলায়ন করে, আপনি আচাৰ্য্য 
ব্ৰহ্মানন্দ স্বামীর অন্থরোধে এই বালককে আশ্রয় দান করেন। এখন; 
আপনি এই অভ্ঞীতকুলনীল বালকের সঙ্গে কন্যার বিবাহের প্রস্তাব 
করছেন শুন্লে লোকে কি RS UU 

সুরপতি সিংহ কু্ভাবে কহিলেন “ তোমার অভিপ্রায় কি তাই 
প্রকাশ করে wea এ সকল অনাবশ্যক কথায় কালহরণে ` 
প্রয়োজন কি ?” 

গোবিন্দ প্রসাদ ক্ষুদ্র নয়নদ্বরে সুরপতি সিংহের মুখের প্রতি তীক্ষ 
দৃষ্টি করিয়া উত্তর করিলেন, “ তবে শুনুন বিজয়পুরের রাজীধিরাজের 
একমাত্র তনয়, রাঁজসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী, কুমার 
অমরেন্দ্র সিংহ আপনার তনয়ার পাণিগ্রহণপ্রার্থী!” 

,. যদি শশধরকে অকস্মাৎ গগনচ্যুত “হইয়া ভূমিতলে পড়িতে 
দেখিতেন, স্থরপতি ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইতেন না; তাহার 
মুখম্গুলে শতু প্রকার মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। মার্জার 
যেববিনীপনার করগত মুষিকের সঙ্গে ক্রীড়া করিবার সময় মুহুর্তের 
জন্য তাহাকে আপন গ্রাস হইতে পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর 
দুর্ভাগ্য মৃষিকের প্রতি সানন্দে নিরীক্ষণ করে, গোবিন্দপ্রস্াদ সেইরূপ 
দুরাকাজ্জ সুরপতি সিংহ্রকসুখমণ্ডলের পরিবর্তন সকল দেখিতে 
ল্রাগিল। স্থরপতি সিংহ কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া উত্তর করিল 
«গোবিন্দগ্রসাদ !” তুমি কি আমার সঙ্গে উপহাস করচো 1" 

গোবিন্দগ্রসাঁদ m কুঞ্চিত করিয়া কহিল “উপহাস? আমি 


আপনার সঙ্গে উপহাস করচি? আপনি কি জানেন না এ জগতে 
আমার ন্যায় আপনার হিতাঁকাজ্জী অতি বিরল | আপনি এ প্রস্তাবে l 
সুখী হবেন জেনেই হৃষ্টচিত্তে আপনার fiam) c k 
সুরপতি সিংহের ww মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল । গোবিন্দপ্রসাদ .. | 
| 


বলিতে লাগিল “আজ কেক দিবস হলো এক দিন সন্ধ্যার পর 
. রাজকুমার «s আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অভিলাষে অন্তঃপূরে 
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গিয়েছিলেন । কিন্তু আপনি খন বাটীতে ছিলেন না ।* KSE) 
ও আপনার কন্যা একাদনে উপবেশন করে কি পরামর্শ কর্ছিল। 
আমাদিগকে দেখে স্থরেন্্র শৈলকে উঠে যেতে বললে ও রাজকুমারকে 
Sid করা দুরে থাকুক, বরং অনেক অপমানহ্চক কথা বললে ॥ 
রাজকুমার এই নির্বোধ সুরেন্্রকে তার' "det ভতার উপযুক্ত 
‘শাস্তি দিতেন কিন্ত পাছে আপনি দুঃখিত হন এই জন্য এখনও কিছু 
বলেন নাই 1" . 
স্থরপতি সিংহ কহিলেন “তিনি aas করেন তো এই প্রগলভ 
বালককে গৃহ হতে বহিষ্কৃত করে দিতেও স্বীকৃত আছি।” 
গোবিন্দপ্রদাদ কহিল “সে সকল কথা ক্রমে আপনাকে নিবেদন 
কর্চি ; এখন কয়েকটা প্রয়োজনীর বিষয়ে আপনাকে পরামর্শ দিই 1৮ 
গোবিন্দপ্রসাদ am কথায় দেখাইয়া দিতে লাগিলেন যে, এই 
“বিবাহে স্থরপতি সিংহের পুর্বগৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হইবে ও তিনি পূৰ্ব্ব 
সম্মান সকল পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন ; তিনি যে রাজরাজেন্র-বংশসম্ভ ত / 


কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। অর্থলোভী, স্বার্থপর, gata? 
দাস সুরপতি সিংহের আজি আনন্দের সীমা রহিল না । 


A 


. চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


fe et 


ত্ৰহ্মানন্দস্বামী l 


In nature's-infinite book of secrecy, 
A little I can read.—Antony d: Cleopatra. 


- প্রভাত সমর । WE চারিটা বিহঙ্গম, নীল উচ্চ আকাশে uu 
war বিস্তীর্ণ করিয়া, রক্তিম বর্ণে রঞ্জিত পুর্ব্গগনের দিকে ধাবিত 
হইতেছে। গোবিন্দপ্রসাদ ও রাজকুমার উষার সমীরণ সেবন করিতে 
করিতে একটা অনুচ্চ দ্বিতল গৃহের সম্মুখস্থ পর্ণকুটারে প্রবেশ করিলেন। 
En dia কন্বলাসনে একজন গম্ভীরপ্রক্কতি প্রৌঢ়বয়ন্ক পুরুষ 
বির আছেন । তাহার কমনীয় তেজঃপুগ্র কান্তি; মুখমণ্ডল গান্তীর্য্য- 
পরিপূর্ণ, wem শ্রঞ্রজালে মণ্ডিত 5. চন্দনরেখা-শোভিত প্রশস্ত 
ললাটে চিন্তাণীলতার চিহ্ন দেদীপ্যমান । ইনি Tasen রাজ- 
পরিবারের শিক্ষক, আচার্য্য ব্ৰহ্মানন্দ স্বামী । ইনি সন্াস্ত ক্ষত্রিয় 
- কুলোভূত ; কিন্তু ইহার পিতা ক্ষত্রিয়ের জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া 
শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ত্রহ্ধাননস্থানীও পিতার পথ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন 1 
নিকটেংবনিয়।, একটা, দ্বাদশ-বৎসর-বরস্ক সুন্দর বালক অতি 
সুমধুর স্বরে পাতগ্রলের wem আবৃত্তি করিতেছে ও তাহার ব্যাখা 
করিতেছে । আচার্য্যের ওষ্ঠাধরর্দহাস্যস্কূরিত : তিনি সেই দ্বাদশ- 
বর্ষায় তনয়ের অতি দুরূহ তর্কসমূহের ব্যাখ্যা একাগ্রমনে, হষ্টটিতে 
গুনিতেছেন। “আচার্য্য রাজকুমারকে দেখিরা। গাত্রোথান_ করিয়া 
আকন প্রদান করিলেন | রাজকুমার ও গৌবিন্দগ্রসাদ উভয়ে উপবেশন 


ES. rn 
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. করিলেন।_ রাজকুমার বালককে. অধ্যয়ন করিতে em 
"team এক একটা তর্কের সঙ্গে আরও দ্বাদশ দার্শনিন্দ্রে তর্কের 


তুলনা করিয়া তাহাদের পরস্পরের মতভেদ দেখাইতে লাগিলেন । 
আচাৰ্য্য রাজকুমারের স্মরণশক্তি ও স্থির বিবেচনা দেখিয়া বিস্মিত 
হইলেন এবং কহিলেন “রাজকুমার, আমি এ জীবন্‌ অধ্যযনে wfe-- 
বাহিত করেছি, অনেক শাল্ব্যবসারী অদ্বিতীয় পণ্ডিতের সঙ্গে 
আলাপ করেছি, কিন্ত তোমার ন্যায় অসাধারণ স্থিরচিন্তা ও 
অমান্গধিক-্মীরকতাশক্তি আর কাহারও দেখি নাই ৷” 

রাজকুমার করযোড়ে উত্তর করিলেন “সে কেবল আপমারই 
প্রসাদাৎ, আপনি যা শিখিয়েছিলেন, তাহার শত অংশের একাংশ, 
মাত্র স্বরণ wc 

আচার্য্য কহিলেন “যদি তুমি যা অধ্যয়ন করেছ তার আলোচনা! 
মাত্র রাখতে, তাঁহলে বোধ হয় তুমি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
হতে। কিন্তু ছঃখের বিষয়, তুমি এই অল্প বয়সে তোমার অবস্থার 
নিতাস্ত অনুপযুক্ত নানা জঘন্য আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছ zësch 
এরূপ সুশিক্ষিত ও ধীশক্তিসম্পন্ন হয়েও তোমার এরূপ প্রবৃত্তি 
কেন হলো ?” 

রাজকুমার উত্তর করিলেন, “আচার্য্য শুনুন, আপনার স্বরণ 
থাকতে পারে, আজ কয়েক বৎসর হলো, আপনি একদিন 
গোবিন্দপ্রসাদের ভবিষৎ-অদৃষ্ট গণনা করেন, আমিও আপনাকে 
সেই দিবস আমার নিজের oye গণনা করতে অন্থরোধ করলেম। 
অনেক অন্থুরোধের পর আপনি গণনা করে কেবল এইমাত্র 
বললেন যে গোবিন্দপ্রসাদের ও sat শেষ অদৃষ্ট প্রায় একই 
প্রকার। আমি আপনাকে স্পষ্ট উত্তর দিতে. অনেক অনুরোধ 
করলেম আপনি স্বীকৃত হলেন না।॥ আমি তখন আপনার 


নিষেধ সত্বেও .আমার নিজের অদৃষ্ট গণনা করে দেখলেম। 


তাঁতে যদিও স্পষ্ট কিছুই নির্ণর করতে পাঁদলেম নী, কিন্ত প্রতীতি 


অদৃষ্ট একই প্রকার। তখন মনে Ee, যে যখন 
এ জীবনের পরিণাম এরূপ শোচনীয়, তখন যে কয় দিবস অবশিষ্ট 
আছে সপে অতিবাহিত করবো p আপনি যাকে অসদাচরণ বলেন, 
-দ্েখলেম্‌ আমার মনের সুখ তাইতেই। আপনি তো জানেন, 
নিরীশ্বরবাদী চার্ববাকের অখণ্ডনীয় তর্কসমূহে বাল্যকালাবধি আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস । পরলোকের অন্তিত্ব,পাঁপপুপ্যের দণ্-পুরক্কার,আমি যতদুর 
বুঝতে পারি, স্থলদর্শী দার্শনিকগণের বিকৃত কপোলের কল্পনা -মাত্র। 
সেই জন্যই পাপপুণ্যের voa বিবেচনা ন! করে যাতে স্ুখবোধ 
হতে লাগলো তাইতেই প্রবৃত্ত হলেম। এ জীবনের যে কয় দিবস 
অবশিষ্ট আছে এইরূপেই যাপন করবো স্থির করেছি।” 
ব্ৰহ্মানন্দস্বামী সিহরিয়া উঠিলেন! গোবিন্দ প্রসাদের মুখ শুফ হইল ; 
ব্ৰহ্মানন্দের'ভবিষ্যদগণনা তাহার স্মরণ হইল 1 আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর 
হইল তিনি গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে গোবিন্দপ্রসাদ ত্রয়োদশ 
বানর মধ্য কোন রমণীর হস্তে প্রাণত্যাগ করিবে p তবে কি 
তাঁহার জীবনের এক বৎসর sta অবশিষ্ট আছে? গোবিন্দপ্রসাদ 


উত্তর করিল ““ আচার্য্য আপনার গণনার ভ্রম হয়ে থাকবে, কেননা 


সেই রমনী, যার কথা৷ আপনি বলেছিলেন বোধ হয় এ পৃথিবীতে আর 
নাই। আজ ষোড়শ বৎসর কেহ তার কোন সন্ধান পায় নাই। সে 
জীবিতা «icm কখনও ন! কখনও আমরা তার সন্ধান পেতেম ।৮ 
ব্ৰহ্মানন্দ: স্বামী কহিলেন “গোবিন্দপ্রসাদবিধাতা করুন যেন 
আমার গণনা মিথ্যা হর 1 আমি কেবল তোমার নিতান্ত অন্থুরোধেই, 
এরূপ ভবিষ্যদগণনা করেছিলেম | ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভে যে কি 
আছে ত নিৰ্ণয় করা সহজ s | তাতে ভ্রম হওয়াই পর্ণ সম্ভব । 
তাই আমি রাজকুমারকে Sea করি, তিনি ভবিষ্যদ্গ্রণনার 


"Ss am থেকে দুরীকত করে এখনও এপথ হতে প্রতি-. 
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গোবিবপ্রসাদ: বি চেষ্টাতেও হৃদয়কে ae E 

কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না: স্বাভাবিক 
চিন্তাশূন্য ভাবে হানিতে হাসিতে উত্তর করিলেন . “আচার্য্য এখন 
এরূপ অন্গমতি বৃথা ; কুক্ষণে গোবিন্দপ্রসাদ আপনাকে অদৃষ্ট গণনা 
Wars অক্ুরোধ করেছিল, কুক্ষণে আপনার নিষেধ স্বত্তেও ভবি- 
তর্যের চিররুদ্ধ দ্বারে পদাঘাত করণেম ! আপনার গণনা যে 


- অত্রান্ত, এ বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে, পিতার শত অন্থরোধেও 


বিবাহ করি নাই) পিতার সিংহাসনে বস্বো একথা কখনও কল্পনাও 
করিনা । যখন যে কার্য্য করতে প্রবৃত্তি হয়, সেই কার্য্যেই 
স্থখবোধ করি» 

গোবিন্দপ্রদাঁদ শুফকণ্ঠে কহিল, “রাজকুমার ! এখন ভবিতব্যের 
কথা পরিত্যাগ করে, যে কার্ধ্যের জন্য এখানে আসা হয়েছে, সেই 
কথা উত্থাপন করলে ভাল হয়না ?৮ রাজকুমার গোবিন্দপ্রসাঁদের 
ws মুখনগুলের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাব্য করিলেন ও 
কহিলেন “হা ! সেই বিষয়ের প্রস্তাব করাই উচিত ॥ ননী 


cena বিষয় চিন্তা করে বৃথা কালক্ষেপে কি প্রয়োজন 1 


গোবিন্দপ্রসাদ কহিল “আচাৰ্য্য ! আপনার নিকট দুইটা প্রস্তাব 
আছে। প্রথম প্রস্তাব রাজকুমার সুরপতি-সিংহের কন্যা শৈলবালার 
পাণিগ্রহণ কর্বেন স্থির করেচেন। মহারাজের নিকট আপনাকে 
অদ্যই এ বিষয়ের প্রস্তাব কর্‌তে হবে ।» 

্রঙ্গানন্দ-স্বামী বিস্মিত নেত্ৰে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিলেন । 
দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন রাজকুমার বাস্তবিক এ প্রস্তাবে অনুমোদন 
প্রকাশ করিতেছেন। কহিলেন “ রাজকুযার তুমি না এই মাত্র বলে, 
ভবিষ্যদগণনাতে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস ?৮4. 

রাজকুমার সহাঁস্যে কহিলেন, “আচার্য | বিস্মিত হবেন না। যদি 


কেবল এক দিনের জন্য এই রমণীকে বিয়াহ কর্তে হয়, তার পর 


দিবস সে চির বৈধাবানলে নিক্ষিপ্ত হয় Des ? perm 
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না। আগান এ প্রস্তাবে সন্মত না হন বলুন, আমি উপায়াস্তর অব- 
লম্বন করি ! 

্রঙ্গানন্বস্বামী সুপণ্ডিত হইলেও মনোবৃত্িসকল সম্পূর্ণ জয় 
করিতে পারেন নাই । তাহার $অন্যান্য নানা "L4 স্বত্বেও সম্পূর্ণ 
্বার্পরারণ ছিলেন । দেখিলেন, এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলেও 
রাঁজকুমারের বিবাহের কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক হইবে নাঁ। কেবল 
রাজকুমারকে অসন্তষ্ট করিয়া নিজের স্বার্থ হানি করা মাত্র। 
তিনি ঈষৎ তিরঙ্কারস্থছচক দৃষ্টিতে গোবিন্দপ্রসাদের দিকে চাহিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন “ আচ্ছ। দ্বিতীয় প্রস্তাব ?" 

- গোবিন্দপ্রসাদ উত্তর করিল “ দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, স্থরপতি- 
সিংহ আপনার অনুরোধে স্থরেন্্রনাথ নামে এক জন অভ্ঞাতকুলশীল 
পিতৃমাতৃহীন বালককে আপন গৃহে রেখে প্রতিপালন করেছিলেন; 
সেই গর্বিত বালক নানা প্রকারে রাঁজকুমীরের অসন্তোষ বিধান 
করেছে এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন তিনি সেই ছুরাচার বালককে 
গৃহতে বহিষ্কত করে দিন 1” 

অকন্মাঞ্থ ব্ৰহ্মানন্দস্বামীর গম্ভীর মুখমণ্ডল গম্ভীরতর হইল। 
কিন্ত পণ্ডিতপ্রবর, স্বার্থপরায়ণ আচার্য্য চিত্তবৃত্তি গোপন করিতে 
জানিতেন; রাজকুমার ও গোবিন্দপ্রসাঁদ তাহার মুখমণ্ডলের পরিবর্তন 
কিছুই geg করিতে পারিলেন নাস আচার্য্য উত্তর করিলেন “ এ 
প্রস্তাবে আমার কি অসন্মতি হতে পারে? তিনি অনুগ্রহ করে এক জন 
অনাথ বালককে প্রতিপালন করেছিলেন এখন সে যদি তীর মনোনীত 
না হয়; তিনি অবশ্যই তাকে গৃহ হতে বহিষ্কৃত করবেন। ৮ 

রাজকুমার ও গোবিন্দ প্রসাদ হষ্টচিত্তে বিদায় লইলেন। 


—— 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


আমি বালিকা নই। 


This is unwonted, which came from him 1 Tempest. 


^ 


সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। স্থুরপতি সিংহের প্রাসাদের Tas 
কুস্থম-উদ্যানে শৈলবালা ও পরিচারিকা সন্ধ্যার সমীরণ সেবন, 
করিতেছে। অদুরে গঙ্গার মৃদু কুল কুল ধ্বনি শুনা যাইতেছে। 
পূর্ণচন্রের কিরণসম্পীতে, আকাশ, উদ্যান, sux সকলি হাঁসিতেছে। 
শৈলবালা মল্লিকাফুলরাশি চয়ন করিয়া মালা গীথিতে বসিল। 
শৈলবালা সেই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি আর wien গাঁথে নাই শৈশবা- 
বধি মালা গাঁথা তাহার অভ্যাস। অনেক দিনের পর মনোমধ্যে 
আজি কৌন নূতন ভাবের উদয় হইল, থাকিতে পারিল না। উজ্জ্বল 
পূর্ণচন্্রালোকে বসিয়া, কুস্থম-সুকুমার করদ্বয়ে কুহ্থমরাঁশি লইয়া মালা 
গাথিতে বসিল। মল্লিকাফুলরাশি সেই চম্পকদামনির্মিতি অঙ্গুলির 
নিকট আভাহীন বোধ হইতে লাগিল । রজত-আভাময় উজ্জ্বল কৌমুদী 
সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, চঞ্চল অঙ্ুলিতে প্রতিহত হইয়া আরও উজ্জল 
বোধ হইতে লাগিল। কিন্ত শৈলবালার মালা গাথায় বড়ই ব্যাঘাত 
ঘটিল।. ছুই চারিটা ভ্রমর -পুষ্পবৃক্ষ হইতে আসিয়া বড়ই বিরক্ত 
করিতে লাগিল । অন্ধ ভ্রমর, (আমরা ভ্রমরকে অন্ধ বলিতেছি না) 
CUTS en কলিকা দেখিলে তাহার মধুপানে ধাবিত হয়, সে 
কি অন্ধ ? কিন্ত শৈলবালা ভ্রমরকে Sg বলিয়া গালি, দিতোছিল।) 
অন্ধ ভ্রমর AUN. উপর না বসিয়া গৈলবালার অঙ্গুলিতে কখনও 


` ৰা অধরে আমিয়া বসিতে লাগিল। শৈবাল তাহাদিগকে অনেক 


নিষেধ করিল, অনেক মিনতি করিল কিন্ত তাহারা নিষেধ শুনিল না, 


২৪ শেলবালা । 


মিনতি মানিল না! জুতরাং শৈলবালার মালা গাঁথা হইল না। 
সে বড়ই বিরক্ত হইল ও পৃষ্পরাশি পরিচারিকার অঙ্গে নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল। পরিচারিকা রাগ করিয়া, ফুলগুলি তুলিয়া 
লইরা শৈলবালার কবরীতে একটা একটা করিরা পরাইয়া 
দিতে লাগিল। বালিক! আরও বিরক্ত হইয়া পরিচারিকার হস্ত 
হইতে ফুলগুলি কাড়িরা লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, কবরী খুলিয়া 
ফেলিল ও পরিচারিকার নিকট হইতে দুরে গিয়া বসিল। পরিচারিকা 
tance তিরস্কার করিল ও কিঞ্চিৎপরে বলিতে লাগিল “শৈল তুই 
দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্চিলন! আজকাল দিন রাতই যেন 
তোর মনে কোন অন্থথ রয়েছে! তোর মনের কি অন্ুখ, তাই কেন 
-বলনা? আমি কি তোর পর?” শৈলবালা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া, পরিচারিকার দিকে সকরুণ কটাক্ষ করিয়া কহিল, “দেখ 
লচ্মণি আমি শৈশবকালে মার আদরে বঞ্চিত হয়েছি; তোমাকেই 
আমি মা বলে জানি.। তুমিই আমাকে মার মতন আদর কর । তোমাকে 
বল্তে কি, তুমি যা বল্চো সকলি সত্য । আমার মনে আর এখন 
সুখ নাই সে দিন কার সেই স্বপ্ন দেখা অবধি, তারপর রাজকুমারের 
আমাদের বাটাতে আসা অবধি আমার মনের সুখ একেবারেই 
গিয়েছে । কে যেন আমার কাণে বলেদিচ্ছে দেখ শৈল, সাবধান হ, 


তোর বড় বিপদ্‌ । আমি জানি না আমার কি বিপদ হবে, তবুও : 


যেন মনের ভাবনা দুর করতে পারচি না । রোজ মনে করি স্থরেন্দ্রকে 
জিজ্ঞাসা করবো কিন্তু সে অন্য সব কথা আরম্ত করে আর আমি সব 
ভুলে যাই। কিন্তু যতক্ষণ Stam 

বলিতে বলিতে বালিক! ঈষৎ 'অপ্রতিভ হইয়। মুখাবনত করিল। 
gei পরিচারিকা টশলবালার a sre লজ্জার কারণ বুঝিতে পারিল 
এবং শৈলকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল “তা এতে আর লকঙ্জা কি? 
তোমার পিতা ত স্পষ্টই বলে-চন যে সুরেন্ড্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ 
হয়ে গেলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন । কিন্ত আজ কয়েক দিবস থেকে আর 


শৈলবাল|। EU 


^ এ বিবয়ের কোন কথা হয়না ; এর কারণ কিছুই বুঝতে পাঁরচি না। 


সেদিন তোমার পিতা বল্লেন, যে আজ অনেক অনুসন্ধানের পর 
জান্তে পারলেন স্থরেন্দ্র নাথ স্রান্তবংশসম্ভূত ; সুতরাং আর এ বিবাহে 
বিলম্ব করবেন নাঁ। তবে আবার বিলম্ব কচ্চেন কেন, কিছুই 
বুঝতে পারচি না। সেদিন নাকি গোবিন্দএসাদ নামে এক জন 
রাজকর্শচারীর সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে কি কথা বার্তা 
হয়েছিল ; তা কিছু শুনেছ ?” 

শৈলবাল। চনকিয়া উঠিল । তাহার হৃদরমধ্যে অকস্মাৎ নূতন 
আশঙ্কার আবির্ভাব হইল । পরিচারিকার কথার কিছুই উত্তর করিল 
না। নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল ।. অকস্মাৎ অিয়মাণ কমল 
egg হইল 1 শৈলবালা দেখিল, সুরেন্দ্র নাথ ধীরে ধীরে পদচারণা 
করিতে করিতে দেই দিকে আসিতেছেন॥ কিন্ত সুরেন্দ্র নিকটে 


* আসিলে শৈলবালার মুখ আবার স্তরান হইল। শৈল দেখিল অন্যান্য 


দিবসের ag স্থরেন্দ্রের বদনমণ্ডল আজি হান্তময় নহে) দেখিল, 
অন্য দিনের মত সে হাসিতে হাসিতে শৈল বলিয়া সন্তোপ্নন করিল না ২ 
দেখিল তাহার প্রশস্ত শীস্তিপুর্ণ ললাটে কোন গভীর চিন্তা প্রকাশ 
পাইতেছে। স্ুরেন্দ্রনাথ শৈলবালার কিঞ্চিৎ দুরে এক প্রস্তরের 
উপর উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাা করিল “শৈল ! এত ফুল ছড়ান রয়েছে 
কেন ? তুমি কি মাল! গাঁথছিলে o? 

শৈলবালা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিল “আমার 
অদৃষ্টে মাল! গাথা আর নাই ! সেই স্বপ্ন দেখে অবধি একদিনও মালা 
গাথিনি। আজ নিতান্ত মাল! গাথতে ইচ্ছ। হলো, তাই ফুল তুলে 
মালা গাথতে আরম্ত করলেম.॥ কিন্ত কতকগুল ভ্রমর: এমে আমার 
মুখে ও অঙ্গুলিতে কামড়াতে লাঁগজে'। কত নিষেধ, কল্লেম; 
তা পোড়া ভ্রমরগুল কিছুতেই গেলনা 1 তাই রাগকরে ফুলগুল 


ছড়িয়ে ফেলে দিলেম ৷” 
বৃদ্ধা দির উভয়ের কথোপকথন! আরম্ভ হইল" দেখিয়া, 


২৬ শৈলবালা! 


শৈলবালার গৃহে বাইবার আশায় নিরাশ হইয়! প্রস্তরখপ্ডে শয়ন 
করিল। স্থরেন্দ্র উত্তর করিলেন, “ ভ্রমরের অপরাধ কি? সে দেখলে 
ফুলের অপেক্ষা তোমার অধর শতগুণে সুন্দর ; সে এ কমনীয়, Si 
খনি অধর পরিত্যাগ করে ফুলে বসবে কেন ?” 

শৈলবালা et সুখ নত করিল ; তাহার গণ্ডস্থল Was রক্তিমা- 
বর্ণ ধারণ করিল mcam কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন । তিনি ইহার 
পুর্বে শৈলবালাকে আর কখনও এরূপ সম্বোধন করেন নাই । শৈল 
স্থরেন্দ্রের দিকে অর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া, ধীরে ধীরে ঈষৎ Zei সহকারে 
উত্তর করিল “সুরেন্দ্র! এখনও তোমার আমাকে এরূপ সম্বোধন 
করবার অধিকার হয় নাই ।” 

প্রস্তরখণ্ডে শয়ানা সুপ্তা পরিচারিকা, অতি dëi নাঁসিকার 
ধ্বনি সহকারে বলিয়! উঠিল “হবে বৈকি ? নাহলে অমন সুন্দর পাত্র 
আর কোথায় পাবে 2^ 

তিরস্কৃত gong ্রীড়া-সন্কুচিতা শৈলবালার প্রতি স্থির স্সেহপুর্ণ 
ক্টাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া crum স্বরে উত্তর করিলেন “ শৈল, আজি 
হয়ত এরূপ সন্বোধনের প্রথম ও শেষ দিন।৮ 

উশলবালা বিস্সিতা হইল ৷ “ শেষদিন ? এ কথার অর্থকি? 
স্থরেন্্র কি শৈলবালাকে আর পূর্বের মত ভালবাসিবে না? স্থরেন্্র 
মুহূর্ত মাত্র নীরব থাকিয়া, বলিতে লাগিল “শৈল! আজ কদিন 
থেকে বলবে! মনে করচি, কিন্তু বল্লে পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও 
এইজন্য এতদিন বলতে সাহস করি নাই। কিন্ত বলা এখন নিতান্ত 
আবশ্যক হয়েচে 1” 

শৈল স্থির দৃষ্টিতে স্থরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিল একটাও কথা 
কহিল না। ga বলিতে লাগিলেন “শৈল! বিজয়পুরে আর 
থাকা, আমার পক্ষে অসন্তর হয়েছে । রাজকুমার প্রতিজ্ঞা করেছেন, 
যেকোন উপারে হোক আমার অনিষ্ট সাধন করবেন ও আমাকে 
বিজয়পুরে আর থাকতে দেবেন না । এমনকি শৈল, হয় আমার 


শৈলবালা ॥ EL RE) 


বিজরপুর থেকে চির নির্বাসন, না হয় আমার প্রাণহানি, তাহার 
স্থির সঙ্কল্প !” . 

সরলা বালিকার ওষ্ঠাধর sis হইল, প্রশস্ত লালটে রেখা! 
সৃণালন্থকুমার প্রীবা ঈষৎ হেলিল। বালিকা সক্রোধে উত্তর করিল 
“রন? তীর কাছে কি অপরাধ করেছ? বিধাতা তোমাকেও মানুষ 
করেছেন, তাকেও মানুষ করে গড়েছেন ; তবে তুমি তার অত্যাচার 
কেন সহ করবে? ৮ 

বালিকা কি বলিল, স্থরেন্দ্রনাথ যেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, 
তিনি বলিতে লাগিলেন “আজি আমি গঙ্গাতীরে একাকী বায়ু সেরন 
করছিলেম এমন সময়ে এই dës যুবক ও তাহার পাপিষ্ঠ সহচর 
গোবিন্দপ্রসাঁদ সেখানে উপস্থিত হলো! ৷ উভয়ে আমার সন্ধে নানা 
জঘন্য বিদ্রপ করতে আরম্ভ করলে । আমি তাতে এইমাত্র উত্তর 
রলেম ‘রাজকুমার ! এরূপ ব্যবহার আপনার নিতান্ত অযোগ্য ! 
রাজকুমার চরণ দেখিয়ে উত্তর করলেন “তুমি আমার এ চরণ পাছুকারও 
উপযুক্ত নও।” আমি অনেক কষ্টে ক্রোধাবেগ উপশমিত - কর 
সে স্থান হতে চলে এলেম | ” 

বল৷ বাহুলা, যে, গোবিন্দগ্রসাদের নিকটে রাজকুমার যে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্র তাহা শৈলবালাকে বলেন নাই। আজিও 
বলিলেন ai 1 শৈলবালা উত্তর করিল “ তুমি এ অপমান কেন সহ্য 
করলে, তখনি তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিলে না কেন ? ” 

সুরেন্দ্র কহিলেন “আমি এই গর্বিত রাজকুমারের অপমান কখনই 
সহ্য করতেম না কিন্ত পাছে তোমার পিত! বিরক্ত হন এই ভয়ে এত 
দিন কিছু বলি নাই। তোমার পিতার নিকট আমি নানা! কৃতজ্ঞতা- 
পাশে বদ্ধ, এই জন্যই তার অসন্তোষ সম্পাদনের ভয়ে রাজকুমারের 


, অত্যাচার সহ্য করে আসচি 1^ 


শৈল কহিল “কেন? পিতা. তোমাকে এপ অত্যাঁছা, সহ্য করতে 


২৮ শৈলবালা i 


বল্বেন কেন ? তুমি নিশ্চয় জেন, তিনি কখনই কাঁপুরুষের ন্যায় 
এরূপ নিষ্ঠ র আদেশ করবেন লা । 12. 
quer কহিলেন “শৈল, শুনলেম আজ কয়েক দিবস হলো, নিন 
প্রসাদ তোমার পিতার নিকটে এসে কি পরামর্শ করছিল । যথার্থ 
. বলতে কি শৈল, এই ই ঘটনায় আর আজিকার Here কথাবার্তা 
নে, আমার মনে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে ! ৮ 
Mis কহিল f সুরেন্দ্র, তুমি এরূপ অসঙ্গত কথা বলে আমার 
মনে কেন ব্যথা দিচ্চ? তুমি কি মনে কর, আমার পিতার এমনি 
নীচ প্রবৃত্তি যে, তিনি পাপাত্সা গোবিন্দ প্রদাদের পরামর্শে তোমার 
অনিষ্ট সাধন করবেন ? ^ 
- এই সময়ে, সেই স্থানে উজ্জল চন্দ্রালোকে কাহার ছায়া পড়িল । 
সুরেন্দ্র ও 'শৈলবাল| চাহিরা দেখিল সুরপতি সিংহ পশ্চাতে 
দণ্ডার্মান ! সুরপতিসিংহ কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন “শৈলবালা ! তুমি 
আর এখন বালিকা নও 17 
শৈলবালা কি উত্তর করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। 
কিঞ্চিৎ পরে কহিল “কেন পিতঃ আমি কি অপরাধ করেছি? আপনি 
আজ আমার দিকে অমন রাগ করে চেয়ে রয়েচেন কেন ?*৮ 
সুরপতি সেইরূপ স্বরে কহিল « কেন তা পরে বল্বো। Sara 
তুমি আমার সঙ্গে এস। তোমার o অনেক গুরুতর কথা 
আছে ॥৮ 
স্বরেন্দ্রনাথ উঠিয়া স্থুরপতিসিংহের পশ্চাতে চলিলেন | আর সেই 
বালিকা, সেই জনহীন উদ্যানে, সেই শব্দহীন রজনীতে একাকিনী 
বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কথার অর্থ কি? ‘তুমি আর 


বালিকা নও P আমি পিতার- কাছে কি অপরাধ করেছি,তিনি e 


আমাকে কখন এরূপ কর্কশ কে সম্বোধন করেন না! তবে আঁজ এ 
কথা বললেন কেন? আমি Saa সঙ্গে একা বসে ছিলেম তাই কি 
এ কথা বললেন ? না, age ত কত দিন এইরূপ বসে. থাকতে 


মারা 
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দেখেচেন? তাতে ত তিনি দোষ “বিবেচনা-করেন না! তবে আজ 
কেন বল্লেন, “তুমি আর বালিকী নও v 

ক্ষণকাল পরে পরিচারিকার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে চক্ষু সুছিতে 
মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল “ শৈল ! এখনও এখানে বসে সেই সব xul 
ভাবচিন্‌ ?” 

উশল পরিচারিকাকে দেখিয়া রোদন সম্বরণ বলিত পারিল না। 
অশ্রু মোচন করিতে করিতে কহিল“ লচ্মণি ! আজ পিতা আমার 
উপর রাগ করেচেন, বল্লেন আমি আর বালিকা নই ! ৮ 


-৮ 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 


V রাজদণ্ড। 


It is so mad a deed, I must reflect 
and question them in private.— Keats. 


বিজয়পুরের রাঁজ-অন্তঃপুরে রাজা জগৎ্নারায়ণ হীরকদামধাঁটিত 
বিচিত্র প্রস্তর বেদীর উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ 
রাজকাস্তি, পরম রমণীয় কারুকার্ধ্যশোভিত পরিচ্ছদে আরও সুন্দর 
বোধ হইতেছে | মহারাজ পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স: অতিক্রম করিয়া- 
ছেন, কিন্ত দেখিলে বোধ হয় আজিও তার যৌবনকাল অতীত হয় 
নাই | ভ্রমরকৃষ্ণ শ্র্রদাম-শোভিত মুখমণ্ডল গাজীধ্য-পরিপুর্ 
বিশাল নয়ন-যুগল গর্ববিষ্ষারিত। সন্মুখে ছুই জন রমণী বসিয়া 
আছেন । রমণীদ্ব় সমবয়স্কা ; কিন্ত ইহাদের শারীরিক গঠনে সম্পূর্ণ 
প্রভেদ। এক জনের গঠন অতি কৌনল ege) কিন্তু শরীর 
অপেক্ষান্কৃত অধিক স্থল সে geren তাঁহার রমণীয় মুখত্রীর কিছুই 
পরিবর্তন হয় নাই few শারীরিক গঠন-সমূহের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ 
প্রকাশ পাইতেছে না। ইনি মহারাজ জগত্নারায়শের এইমাত্র মহিষী । 
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অপর! রমণীর appen অতীব পাওবর্ণ,সারাহের পন্মের ন্যায় ege, 
হান, দেখিলে বোধ zx কৌন বিষম চিন্তার অন্তর্াহে ইহার কমনীয় 
মুখমণ্ডল এরূপ "thief ধারণ করিয়াছে। ইনি রাজা জগৎনারায়ণের 
ভগিনী স্বর্ণপ্রভা। ইনি মহারাজ অপেক্ষা আট দশ বৎসরের 
কনিষ্ঠা। ইহীদের-ন্দিন জনের কথোপকথনের শেষভাগমাত্র আমরা 
পাঠককে জানাইব। রাজ্ঞী কহিলেন“ তোমার এ বিষয়ে মনোযোগ 
থাক্‌লে, অমরেন্দ্র কখনই তোমার আদেশ অবহেলা করেতা «ii? 

রাজা উত্তর করিলেন " মহিষি, আমার মনোযোগের কিছুমাত্র 
eg নাই, আমি স্বয়ং তাকে নানা প্রকারে বুঝিয়েছি কিন্ত সে 
কিছুতেই বিবাহ করতে স্বীকৃত হয় না| ৮ 

রাজ্ঞী কহিলেন “ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর নাই কেন ?৮ 

স্বর্ণ প্রভা কহিলেন “ কারণ আর জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন, 
স্পষ্টই তো বোঝা যাচ্চে ! > 

রাজ্ঞী কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন “ Er কারণ A 
mere] ঈষৎ কর্কশ-স্বরে উত্তর করিলেন “কি কারণ ? তুমি কি 
দেখতে পাও না আজ কাল গোবিন্দপ্রসাদ, তোমার গুণধর পুত্রের 
নিত্য সহচর) নিশ্চয়ই যে এর কোন গুরুতর কারণ আছে, তাকি 
বুঝতে পার না?” 

রার্জী অধিকতর বিরক্তা হইলেন, রাজার দিকে সক্রোধ নয়নে 
চাঁহিলেনও মহারাজ কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়! বলিতে লাগি- 
লেন, “ তোমার কাছে তো সকল কথারই বিশেষ কারণ থাকে ! 
গোবিন্দগ্রসাদের সঙ্গে অমরেন্রের সদ্ভাব তাতে দোষ কি? কি এমন 
বিশেষ কারণ তুমি অনুমান করছো ?” পরে মহারাজের দিকে চাহিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “ তুমি ত কিছুই দেখ্বে না, বাছার আমার শরীর 
দিন দিন og হয়ে যাচ্চে, কোন বিষম চিন্তার যেন শরীর দগ্ধ হচ্চে, 
সোণার বর্ণ দিন দিন কালিমা! প্রাপ্ত হচ্চে।” 

.Wíssi^1 ভাবে উত্তর করিলেন “আমিও তাই বল্ছিলেম» 
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এর অবশা কোন dp কারণ aire! চিত্তাতে কখন এরূপ হয় নাই 
তরুণ বয়স, রাজার তনয়, কিছুরই অভাব নাই; তবে কিসের 
চিন্তা? চিন্তা কখনই এর কারণ হতে পারে at বাল্যকাল 
আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা একেবারে খেয়েছে I" 2d. 

পুত্রের নিন্দা রাভীর আর সহ্য হইল,না RES c ee ETE 
বাস্তবিক তাহার চিনে লিল ₹ সিল ক্রোধে, দিকে চাহিরা উত্তর 
করিলেন, “এরূপ অপমান আমি আর সহ্য করবো ন! ৷ তুমি ত কিছু 
বল্বে না তোমার সন্মুখে আমাকে অকারণ অপমান করবে,তোমার 
একটা কথা বল্তেও সাহস হবে না I" 

এ সময়ে বল! আবশ্যক, মহারাজ জগত্নারায়ণের যখন অষ্টাদশ 
বৎসর মাত্র বয়স, তাহার পিতা মাতা পরলোক প্রাপ্ত হন । তখন 
স্বর্ণপ্রভা ছয় বৎসরের বালিকা মাত্র ; সুতরাং শৈশবাবধিই স্বর্ণপ্রভা 
একমাত্র সহোদরের অকৃত্রিম, অবিচ্ছিন্ন সেহে প্রতিপালিত। উপযুক্ত 
সময়ে, মহারাজ স্বর্ণগ্রভীর বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু 
স্বর্ণপ্রভা অগ্রজের চরণ ধারণ. করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ও 
বলিলেন, “বিবাহ দিয়ে, আমাকে - তোমার পবিত্র সহবাসে ‘বঞ্চিত 
করো না । আমি তোমার সঙ্গে থেকে, তোমার চরণ সেবা করে পরম 
সুখে জীবন কাটাব। বিবাহ হলে তোমার আদরে বঞ্চিত হয়ে দুঃখের 
সাগরে ভাস্বো 1, মহারাজ, ভগিনীকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক 
উপদেশ দিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই বিবাহে সম্মত হইল না দেখিয়া 
তাঁহাকে অগত্যা বিবাহের উদ্যোগ পরিত্যাগ করিতে হইল । স্বর্ণ প্রভা 
অনুড় অবস্থার, একমাত্র সহোদরের আদরে যৌবন ও প্রোটাবস্থা 
অতিবাহিত করিয়াছে । স্বর্ণ প্রভার ও মহারাজ জগত্নারায়ণের স্বভাব- 
সুলভ পবিত্র সোদর-স্নেহ, শৈশবাবধি একত্র সহবাসে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হইয়াছিন। মহারাজ, স্বর্ণপ্রভার কোন সামান্য দোষ দেখিলে, তাহা 
গ্রহণ করিতে চাহিতেন না, প্রায় কখনই তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন 
না, রাঁভীর সঙ্গে বিবাদ হইলে তিনি der cerei সাহায্য 
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করিতেন ! রাজ্ঞীও এই কারণে স্বর্গপ্রভার উপর ten ছিলেন; 
কিন্ত স্বামীর ভয়ে কিছু বলিতে faces না । 

ates অশ্রমোচন দেখিয়া, মহারাজ স্বর্ণ প্রভার উপর কিছু বিরক্ত 
হইলেন, কহিলেন "ad, রাজ্ঞীর প্রতি তোমার কর্কশ স্বভাব দিন দিন 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্চে 1৮. - 

স্বর্ণপ্রভা পুর্কাপেক্ষা বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন_ দাদা! 
আপনিও আমার কথা বুঝিতে পারিলেন না? আমার বলবার কি 
অভিপ্রায়, তা আপনিও বিবেচনা করলেন না? * 

এই সময়ে পরিচারিক। আসিয়া কহিল মহারাজ ব্রঙ্গানন্স্বামী 
কোন বিশেষ কাৰ্য্য উপলক্ষে বহির্বাটাতে আপনার অপেক্ষা করচেন। 
জগত্নারায়ণ উত্তর করিলেন “ তাকে এই খানেই আসতে বল । ৮ 

্রহ্ধানন্স্থাসী রাজ-দনীপে উপস্থিত হইলেন । রাজা জগৎ্নাঁরায়ণ 


ত্রহ্মানন্দকে দেখিয়া গাত্রোথান করিয়া স্বয়ং আসন প্রদান করিলেন ।- 


ব্ৰহ্মানন্দস্বামী উপবেশন না করিরাই কহিলেন “ মহারাজ আপনার 
সঙ্গে কোন বিশেষ গোপনীয় কথা আছে, যদি অনুমতি হয়, ত 
বহির্বাটাতে গিয়ে সে বিষয়ের আলোচনা করা যায়।” রাজা ব্রহ্মানন্দের 
সঙ্গে বহির্বাটাতে আসিলেন। গর্বিত রাজা জগৎনারায়ণ আচার্য্য 
ব্রহ্মানন্দকে যথোচিত সম্মান করিতেন ও তাহার শাস্রজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার 
ভূয়নী প্রশংসা করিতেন। সময়ে ২ রাজনীতি সম্বন্ধেও তাহার উপদেশ 
গ্রহণ করিতেন ও তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ব্রঙ্গানন্দস্বামী বে কেবল 
stage dg তাহা নহে, রাজনীতিতেও তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি 1 
মহারাজ জগত্নারায়ণ নানা গুণ স্বত্বেও অতিশয় স্বাভিমান ও অহঙ্কার 
বশতঃ, নিজ রাজ্যের সমস্ত লোককে তৃণজ্ঞান করিতেন ; কিন্ত ব্রহ্মা- 
নন্দস্বামীর সম্মুখে কখনই গর্বিত ভাবে কথা কহিতেন না । 

উভয়ে পৃথগাসনে উপবেশন করিলেন । ত্রহ্গানন্দ যেন কি বলিবেন 
স্থির করিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। মহারাজ কিঞ্চিৎ 
9378 স্তর কহিলেন “অনুমতি করুন ! ৮ 


EN 


T TT 


শৈলবালা । Sc 


ব্ৰহ্মানন্দ কহিলেন “ মহারাজ,বহুকালাবধি রাজপরিবারের প্রথা 
আছে, যে, বিংশতি বৎসর বরসে- রাজপুত্রগণের বিবাহ হয়ে থাকে d 
কিন্ত রাজকুমার অনেক দিন হলো সে বয়স অতিক্রম করেচেন।॥ সে 
জন্য সে বিষয়ের কর্তব্য অবধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক: হয়েচে। 
এই বিষরের প্রস্তাব করবার জন্যই রাজ-সমীপে. এলেম ৮ * ` 

মহারাজ উত্তর করিলেন “ রাজকুমারের উপযুক্ত সময়ে বিবাহ . 
দেবার চেষ্টায় আপনার ও আমাদের কোন ক্রটি হয়নাই । কিন্ত 
আশ্চর্য্য সে. কারও কথা গ্রাহ্য করনে না d এখন যে সে স্বীকৃত হবে 
তারি বা কি সম্ভাবনা ?৮ 

ব্ৰহ্মানন্দস্বানী কহিলেন “ মহারাজ এত দিনের পর রাজকুমার 
সম্মতি প্রকাশ করেচেন বলেই এ প্রস্তাব করতে সাহস করলেম D^ 

att জগত্নারারণের মুখমণ্ডল হর্ষোৎফুন্ল হইল। তাহার 
একমাত্র তনয় বিবাহে অসন্মত, ইহাতে তিনি যারপরনাই মনঃক্রেশে 
কাল যাপন করিতেন । আজিকার এ সংবাদে সুখী হইলেন । জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ রাজকুমার কি স্বয়ং আপনার সমীপে এ. প্রস্তাব" 
করেচেন ? *' i 

ব্ৰহ্মানন্দ কহিলেন, “ আজ ছুই তিন দিবস হলো, তিনি স্বয়ং 
আমার নিকটে গিয়ে এ প্রস্তাব উথাপন করেন । কিন্তু মহারাজ তার 
সম্পূর্ণ প্রস্তাবে অনুমোদন করেন কিনা সে বিষয়ে তার কিছু সন্দেহ 
আছে, কেন না তার অভিপ্রায়, যদি তাঁর মনোমত পাত্রীর সঙ্গে ` 
পরিণর সম্পাদিত হয় তবেই তিনি বিবাহে সম্মত, নচেৎ_ 

জগ। সে মনোমত পাত্রী কে? 

ব্রহ্মা । স্থরপতিসিংহের s! 

গর্বিত রাজা জগত্নারায়ণের নয়ন-মুগল আরক্তবর্ণ ধারণ করিল, 
ললাটে লোহিত শিরারাশি প্রকাশ পাইল $ উত্তর করিলেন “আচার্য্য! 
আজ অন্য কেহ আ'মার নমক্ষে এ কথা বল্তে সাহস করলে, আমি 
তাকে সমুচিত শাস্তি, প্রদান করতেম। ভূবননবিখ্যাত নিজ্যপুররাজের 


H € 


Ki শৈলবালা । 


তনয়ের সঙ্গে বাণিজ্য-উপজীবী দরিদ্র স্থরপতির কন্যার পরিণয় ! 
আমি বিস্মিত হলেম, আপনি এরূপ rn ও বিবেচক হয়ে এই অসম্ভব 
প্রস্তাব উথাপন করতে সাহস করলেন !» 

ব্ৰহ্মানন্দ অপ্রতিভ হইলেন না) তিনি জানিতেন এ প্রস্তাবে 
মহারাজ নিশ্চই ww হইবেন । কিন্ত তিনি তাহার স্বভাব বিলক্ষণ 
জানিতেন। কহিলেন “মহারাজ আপনি বা অন্ুনতি কচ্চেন সকলি 
সত্য, কিন্ত দুই একটা কথা নিবেদন করতে অভিলাষ করি, যদি 
অনুগ্রহ করে শ্রবণ করেন। “রাজা জগত্নারারণ ক্রোধাবেগ উপশমিত 
করিয়া! কহিলেন “ বলুন ৷ ” 

ব্ৰহ্মানন্দ কহিলেন “মহারাজ, স্থরপতি সিংহ এখন দরিদ্র, এ কথা 
সত্য, কিন্ত আপনি কি Das হচ্চেন, যে ইনি উদয়পুরের রাজবংশ- 
সম্ভূত ? সুরপতি সিংহের পিতাকে রাজাধিরাজ বীরেন্দ্রসিংহ, ভ্রাতা 
সম্বোধন করতেন । ” 

জগত্নারায়ণ উত্তর করিলেন “এ কথা সত্য কি মিথ্যা সে বিষয় 
প্রমাণ আবশ্যক । » 

Salag কহিলেন “ আমি মহারাজকে এর সন্তোষজনক প্রমাণ 
প্রদর্শন করতে সমর্থ হবো বলেই এ প্রস্তাব উত্থাপন করেচি ; নচেৎ 
কখনই আপনার সম্মুখে এরূপ কথার আলোচনা করিতে সাহস 
করতেম না। ৮ 


মহারাজ কহিলেন “একথা যে সত্য তা প্রমাণীক্কত হলেও,আমাঁকে 


রাজপুত রাজগণের নিকট অপদস্থ হতে হবে। আমি জয়পুর, যোধপুর- 


প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত রাজগণের তনয়ার সঙ্গে, আমার পুত্রের বিবাহ 
দিতে অস্বীক্ৃত হয়ে, অবশেষে কোন মুখে দরিদ্র, সম্বলহীন, সম্মান- 
হীন'সুরপতির সঙ্গে এরূপ সম্বন্ধে স্বীকৃত হব ?" 

ব্ৰহ্মানন্দ কহিলেন, “ মহারাজ, যদি এ কথা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণী- 
কত হয়, যে, স্থরপতিসিংহ যোধপুরের রাজবংশ-সম্তত ত, তবে এ সম্বন্ধে 
কে Witt দোষারোপ করতে সাহস করবে ? আরও বিবেচনা 


- শৈলবালা। ee 
করে দেখুন, রাজকুমারের বিবাহ না হওয়া নিতান্ত দোষের বিষয়। 
তিনি যদি বিবাহ না করেন, এ তুবন-বিখ্যাত রাজবংশের লোপ হবার 
সম্ভাবনা ; আর তিনি যখন এরূপ প্রতিজ্ঞা করেচেন যে, সুরপতির 
কন্যা বই আর কাহাকে বিবাহ করবেন না, তখন এরূপ বিবাহ সম্পূর্ণ 
বাঞ্ছনীয় না হলেও আঁপনার এতে অসন্মত হওয়া উচিতনয় । * 

মহারাজ কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন “ আমি এ বিষয়ে 
আপনাকে এক্ষণে কোন উত্তর দিতে পারলেম না । এ বিষয়ে রাজ্ঞী 
ও স্বর্প্রভার কি অভিপ্রায় তা জানা আবশ্যক । আমি অনেক দিন 
হতেই জান্তে পেরেছি যে অমরেন্দ্র হতে এ নিফলঙ্ক রাজরুলে কলঙ্ক 
আরোপিত হবে । ৮ 

এই সময়ে নীচে জন-কৌলাহল শ্রুত হইল ও অকস্মাৎ কুমার 
অমরেন্ ত্রস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, বলিতে লাগিলেন " foro: 
যদি বিজয়পুরের যুবরাজ হয়ে, আপনার পুত্র হয়ে, যারা পাঁছুকীবহনের 
অযোগ্য; তাদের নিকটে অপমান সহ্য করতে হবে, তবে এ অকিঞ্চিৎ- C 
কর জীবন বিসর্জন দেওয়াই কর্তব্য! ” FE 

মহারাজ কোন উত্তর করিলেন ai ( বন্গানন্দস্বামী জিজ্ঞাসা 
করিলেন “ কি হয়েচে ?” 

রাজকুমার কহিলেন “ কি হয়েছে, আমি নিজে বল্তে লজ্জিত 
হচ্চি, আপনি গোবিন্দপ্রসাদের নিকটে শুনুন । ” 

এই সময়ে গোবিন্দপ্রসাদ, শৃঙ্খলবদ্ধ, প্রহ্রী-বোষ্টত স্থরেন্্রনাথকে 
লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা জগৎনারায়ণ কহিলেন, 
* গৌবিন্দপ্রসাদ, কি হয়েচে সকল কথা স্পষ্ট করে বল। ৮ 

গোবিন্দপ্রনাদ করযোড়ে উত্তর করিল, “মহারাজ, রাজকুমার ও 
আমি গঙ্গাতীরে পদচারণা করছিলেম এমন সময়ে এই প্রগল্ভ বালক 
সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজকুমারকে স্থরপতি সিংহের কন্যা সম্বন্ধে 
নানা fam? করতে আরম্ভ করলে । তাতে রাজকুমার এই মাত্র ag: 
মতি করলেন যে তাঁকে অকারণ এরূপ অপমান করলে,’ লিন উপযুক্ত 


ei পু শৈলবালা। 


গ্রতিকল দেবেন: এই দুরাত্মা, এই কথাতেই রাজকুমারকে পদাঘাত 
করলে ও তরবারি নিফোধিত করে তার প্রতি. ধাবমান হলে! । আমি 
পশ্চাতে ছিলেম.; বলপূৰ্বক এর হস্ত ধারণ করলেম, এমন সময়ে 
রক্ষীপুরুষগণও সেখানে উপস্থিত হলো তাহাতেই রাজকুমারের 
প্রাণরক্ষা হলো! তারপর অনেক কষ্টে দুরাত্মাকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করে 
রাজ-সন্মুখে লয়ে এলেম 1? 

মহারাজ অতি কষ্টে ক্রোধাবেগ উপশমিত করিয়া gie 
£ কল্য এ বিষয়ের বিচার হবে, আজ একে শৃঙ্খল-মুক্ত করে 
কারাগারে রুদ্ধ কর।» 

Som কিছুনাত্র উত্তর করিলেন না। তাহার মুখমগুলে কেবল 
বিস্ময় চিহ্ন প্রকাশ পাইল ।  গোবিন্গ্রসাদের কপাল-কল্পিত মিথ্যা 
শুনির। স্থরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন ৷ প্রহরীগণ স্থুরেন্দ্রকে কারাগারাভি- 
মুখে লইয়া চলিল । রাজা জগত্নারায়ণও ব্রহ্মানন্দকে আজি বিদায় 
দিয়! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ | 
বিদায় । 


Relent sweet Hermia ! and Lysandr ! yield 
Thy crazed title to my certain right ! i 
—Midsummer .Night's Dream. 
সুরপতিসিংহ কি জন্য স্বরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন,তাহা 
আমরা এখনও বলি নাই। “তিনি বহির্বাটাতে গিয়া সুরেন্্রনাথকে 
বসিতে বলিলেন ও স্বয়ং উপবেশন করিয়া কহিলেন, « oam আমি 
তোমাকে এত দিন আপন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করেছি । এখন 
তুমি সম্পূর্ঘ'লনঃপ্রাপ্ত হয়েছ। এখন আর আমার উপর নির্ভর কর! 


চি 


খৈলবাল!। t $4 


তোমার কর্তব্য নয়। আমার সঙ্গে আজি অবধি আর তোমার কোন 
সম্বন্ধ থাকবার প্রয়োজন নাই |” 

সুরেন্দ্র কহিল “ আপনার fe অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ করে 
Val ? emie 

wa আমার অভিপ্রায় wey . প্রভাতে তুমি আনার গৃহ 
পরিত্যাগ কর। 

স্থরে। আপনার বাণিজ্যসন্বন্ধীয় যে সকল কাগজ পত্র আমার 
নিকট আছে, সে সকল আমার নিকট থেকে গ্রহণ করুন I 

Sat আমার গৃহমধ্যে তুমি সে সকল রেখে যাও, আমি 
অবকাশ মত জে সকল দেখ বো. 

স্বরে। তবে কি আপনার ইচ্ছা, আমি এখনই আপনার বাটা 
পরিত্যাগ করি ? 

wd. আজ অনেক রাত্রি হয়েছে, কল্য প্রতাষে যাওয়াই 


তোমার পক্ষে স্ববিধাজনক হবে । 


সুরে। আপনি আমাকে বাল্যকাল থেকে পিতার ন্যায় “অতি 
cg প্রতিপালন করেছেন, আমি: সে জন্য আপনার নিকট নানা 
কৃতজ্ঞতা-পাঁশে বদ্ধ আছি। আমার মনে ভয় হচ্চে, যে আমি আপনার - 
নিকটে কোন প্রকার গর্হিত আচরণ করেছি। অকস্মাৎ আপনার 
এইরূপ অনুমতি শুনে-আমার মনোমধ্যে সন্দেহ হচ্চে; হয়. ত আমি 
কোন অন্যায় ব্যবহারে আপনার অসন্তোষ সম্পাদন করে qiu P 

at শুন সুরেন্দ্র ! তুনি অজ্ঞাতকুলশীল, অনাথ বালক ছিলে; 
আমি অন্ুগ্রহপূর্ধক (তোমাকে প্রতিপালন করেছি ও সুশিক্ষা প্রদান 
করেছি। কখনই: আমার এরূপ অভিপ্রায় ছিল না যে, আমার 
কন্যাকে তোমার সক্তে পরিণীতা করবো 1 তোমার পক্ষে এরূপ আশা 
EXE HE 

স্ুরে। আপনারই ইচ্ছা ও আদেশ ক্রমে আমি সে আশা করতে 
সাহস করেছিলেম ৷ শৈশবারধি শৈলবালার সঙ্গে আমার দেহ জন্মেচে 


[ 
" 


wt শৈলবালা। 


বটে, কিশোর বয়স অবধি তাকে পবিত্র প্রেম চক্ষে দেখি বটে, কিন্ত 
যতদিন না আপনি অভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন, ততদিন আমি কখন 
স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই যে, রাজবংশ-সম্ভত স্থরপতিসিংহের কন্যা 
আমার ন্যায় অনাথ যুবকের প্রণয়ের aid এক্ষণে আপনি যখন 
এরূপ অন্গমতি করচেন, তখন অবশ্যই শৈলবালার জন্য SES 
পাত্র স্থির হয়েছে!” 

স্বরপতিসিংহ সগর্কে উত্তর করিলেন ED] তোমার অনুমান 
সত্য! বিজয়পুরের যুবরাজ কুমার অমরেন্দ্রসিংহ আমার কন্যার 
পাণিগ্রহ্ণ প্রার্থী i 

স্বরেন্্রনাথ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উচ্ছলিত মনোবেগ 
সন্বরণ করিতে পারিলেন না, কহিলেন “আপনি কি উন্মত্ত হয়েচেন ? 
ইন্দিয়-পরায়ণ ছুরাচার অমরেন্দ্র কি ইশলবালার উপযুক্ত স্বামী? 
আপনি ধনলোভে-___» 

সুরপতিসিংহ সক্রোধে উত্তর করিলেন “ আমি তোমার উপদেশ 
গ্রহণ করবো বলে তোমাকে এখানে অহ্বান করি নাই। আমার যা 
‘ বক্তব্য ছিল তা আমি বলেছি; এখন তুমি স্বকার্য্যে যেতে পার 17 

সুরেন্্রনাথের কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইল, শরীর কীপিতে লাগিল। 
ক্রোধ, বিস্ময়, হতাশ একত্রিত হওয়াতে তাহার মনোমধ্যে কোন 
অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হইল। আর একটাও কথা না কহিয়া সে 
ছ্ছান হইতে উঠিয়া গেলেন । 

বলা বাহুল্য সে রাত্রিতে সুরেন্রের নিদ্রা হইল না। মনোমধ্যে 
নান! চিন্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল। শৈশব হইতে সমস্ত ঘটনা 
এক একটা করিরা মনে উদয় হইতে লাগিল। কোথায় যাঁইবেন! 
শৈশব-সহচরী স্নেহমরী শৈলবালাকে না দেখিয়া কেমন করিয়া জীবন 
ধারণ করিবেন! এ সংসারে তাহার পিতা মাত], নাই, আত্মীয় স্বজন 


নাই, ভাল বাসিবার, স্েহ-মমতা করিবার আর কেহ নাই, কেবলমাত্র ` 


শৈলবালা ৷ তাহার দুঃখে কীদিবাঁর শৈল বই আর কেহ নাই। 


শৈলবালা ৷ SE 


সেই শৈলবালাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া. জীবন ধারণ করিবেন? 
শৈলই «| তাহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিবে? "এক দিন 
সুরেন্্রকে না দেখিলে শৈল নির্জনে গিয়া রোদন করে। সেই শৈল 
তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ 
করিবে? কি বলিয়াই d তাহার নিকটে বিদায় লইবেন:। কি করিয়া 
বলিবন “শৈল! জন্মের মত চলিলাম, বিদায় gier না তাঁত হবে না! 
তবে কি যাইবেন না ? তবে কি সুরপতিসিংহের চরণ ধরিয়া মিনতি 
করিবেন? না সে আশা বৃথা ! fara সরপতিসিংহ ধনলোভে নিশ্চয়ই 
কন্যাকে বলিদান দিবে ? তবে বাইতেই হইবে ! মনকে দৃঢ় করিবেন 
স্থির করিলেন । আবার টৈলবালার সেই প্রেমময় মুখ খানি, সেই 
সাদর স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ মনে পড়িল। তিনি উপাধানে মস্তক রাখিয়া 
অনেকক্ষণ রোদন করিলেন 1 অশ্র-সন্বরণে কথঞ্চিৎ চিত্তের et ` 
সম্পাদিত হইল । at হইতে গাত্রোখান করিয়া বাতীয়নের নিকটে 
গেলেন 1 দেখিলেন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে নিষ্ধাত্ত হইলেন। একবার মনে 
করিলেন, লৈবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়াই চলিয়া যাইবেন ) 
কিন্ত পারিলেন ন! । হৃদয়মধ্যে কোন গুরুতর যন্ত্রণা অনুভব করিলেন, 
অগত্যা উদ্যান অভিমুখে চলিলেন। তিনি জানিতেন শৈলবালা 
প্রত্যহ প্রভাতে উদ্যানে আসিয়া কুসুম চয়ন করে। উদ্যান সমীপে 
আসিয়া দেখিলেন শৈলবালা উদ্যানে আছে। কিন্তু অন্য দিবসের 
ন্যায় আজি কুসুম চয়ন করিতেছে না। একাকিনী, প্রস্তর মণ্ডপে 


. বসিয়া গওস্থলে হস্ত দিয়া! কি ভাবিতেছে! বাস্তবিক শৈলবালা আজি 


চিন্তা-সাগরে Daa) “শৈল তুমি আর বালিকা নও * তাহার 
Cem পিতার সেই নিষ্ঠুর কথাগুলি পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে 


লাগিল. অনেক রাত্রিতে অতি কষ্টে নিদ্রা আদিল) কিন্তু বালিকা 
. নি্রিতাবস্থায় নানা স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যেন সে যে দিকে চার, সেই 


দিকেই শুনিতে পায় কে যেন তাহাকে en করিয়া বলিতেছে “ছি 


SC শৈলবাল! à 


শৈল তুমি আর এখন বালিকা নও!” যেন পুরুষেরা তার দিকে ইঙ্গিত 
করিয়া বলিতেছে, “দেখ এই সেই শৈল! একি আর এখন বালিকা ?” 
য়েন স্ত্রীলোকের একত্রিত হইয়া কাঁণাকাঁণি করিয়া বলিতেছে 
^e মা ছি,'অতবড় মেয়ে ওকি আরও এখন বালিকা ?*শৈল যেন 
কোথার যাইবে, কার কাছে গিয়া কাদিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল 
না। অবশেষে পরলোকগত! জননীর Ce qaem মনে পজিল। 
শৈল যেন কাদিতে কাদিতে নার কাছে গেল; যেন মার কোলে উঠিবার 
জন্য হন্ত প্রসারণ করিল t বলিতে লাগিল “দেখ মা সকলে আমাকে 
অকারণ নিন্দা ও তিরস্কার করচে।' শৈলকে দেখিয়া যেন তাহার 
জননীর Care মুখমগ্ুলে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইল। তিনি যেন 
বলিলেন “ ছি মা শৈল তুমি এখনও কি আর বালিকা ?" শৈল যেন 
ক্রোধে অভিমানে মার নিকট হইতে চলিয়া আসিল । ভাবিতে 
লাগিল আর কেহ কি তাহাকে ভাল বাসে না? অকস্মাৎ.সুরেন্্রকে 
মনে পড়িল। সে যেন প্রফুল্ল-ননে সুরেন্দ্রের নিকটে গেল। যেন 
তাহার গলায় হাত দিয়! সাদরে সঙ্গেহে, মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে 
লাগিল স্থরেন্্র যেন সক্কোধে শৈলবালার হাত Stefan উত্তর 
করিলেন “ছি শৈল ! আমাকে স্পর্শ করো না তুমি তো. আর এখন 
বালিকা নও!” এইরূপ নানা স্বপ্নে শৈলবালার স্থনিদ্রার বড়ই ব্যাঘাত 
ঘটতে লাগিল। west নিশা অবসান হইবার পূর্বেই sn. 
উদ্যানে আসিল! সেখানে আসিয়া চিন্তা দূর করিবার চেষ্টা করিল। 
কিন্ত উদ্বেলিত অন্তরের Ou সম্পাদন করিতে পারিল না à 
স্বরেন্্রনাথ ধীরে ধীরে শৈলবালার নিকটে আসিলেন। শৈলবালা 
সুরেন্্রকে দেখির| উঠিয়া! দীড়াইল ; wow শুফ ও ম্লান মুখমণ্ডল 
দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত ën: এক রাত্রিতেই তাঁহার মুখত্রর 
এত পরিবর্তন হইয়াছে, যেন কোন আকস্মিক বিষম ব্যাধি তাঁহাকে 
আক্রমণ করিয়াছে ।- সুরেন্দরও কি বলিয়া শৈলবালাকে সম্বোধন 
করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে উভয়ের হস্ত 


| 
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শৈলবালা d Ste? 


ধারণ করিয্লা, উভয়ের মুখপানে চাহিয়া নীরবে দড়াইরা রহিলৈন ৷ 
অবশেষে সুরেন্দ্র কহিলেন “ তবে, শৈল, বিদায় দাও, যাই» 

শৈলবালা সবিস্বয়ে জিজ্ঞাসা" করিল ^ সে কি, ae? কোথায় 
যাবে 1৮ 

স্থরেন্্র কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল “তোমার পিতার ইচ্ছা, আমি 
এখনই বিজয়পুর পরিত্যাগ করি । কল্য রাত্রে তিনি আঁমাকে এইরূপ 
আদেশ করেছেন ! ৮ 

শৈলরালার Ce যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল॥ তাহার যে 
কোন বিপদ আসন্ন, ইহা বুঝিতে পারিরাছিল। কিন্ত স্থরেন্্র যে 
তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, ইহা সে কখনও কল্পনাও 
করে নাই ! শৈল কিয়ৎক্ষণ জ্ঞানশুন্যার ন্যায় স্থরেন্্রের যুখপানে এক 


দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কিঞিৎপরে একটাও কথা না বলিয়া,স্থরেন্জের স্বন্ধে, 


এক বাহু রাখিয়া, তীহার বক্ষে মন্তক রাখিয়া, নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে ` 
লাগিল। cxcas অতি কষ্টে উদ্বেলিত শোকাবেগ সন্বরণ করিম, 
টৈলবালার হস্ত ধরিয়া কহিলেন “ শৈল এখন আক্ষেপ করা বৃথা 
যা অদৃষ্টে আছে তা অবশ্যই সহ্য করতে হবে, সে জন্য রোদন করা 
বৃথা । যদি বিশ্বীতার অভিপ্রায় থাকে, তবে কখনও না কখনও 
অবশ্যই আবার দেখা হবে |» 

বালিকা! স্থরেজ্ের বক্ষঃস্থল হইতে সগর্ষে মস্তক তুলিয়া,সজল নয়নে 
উত্তর করিল “কেন? তুমি পিতার কাছে কি অপরাধ করেছ? না,আমি 
তোমাকে কখনই যেতে দিব নাঁ। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি 
পিতার চরণ ধারণ করে রোদন করবো, তীর কাছে যোড়করে মিনতি 
করবো ! তিনি অবশ্যই তার rez] দুঃবিনী wes কথা 
শুন্বেন |” 

ess উত্তর করিলেন “ না শৈল ! এরূপ আশা বৃথা, তিনি 


- এবিষয়ে স্থির-প্রতিজ্ঞ হয়েচেন। তার কাছে এ প্রার্থনা করে কেবল 


তীর বিরক্তি সম্পাদন করবে।” শৈলবালা আবার 27 বক্ষে: 
টি ৬ 
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মন্তক'রাখিরা রলিল “ তবে কি হবে? কেমন করে পিতার চরণে 
জন্মের মতন বিদায় লয়ে তোমীর সঙ্গে যাব ? ৮ 

এই সময়ে পশ্চাত হইতে কে: উচ্চেঃস্বরে কহিল “ বাস্তবিক 
গোবিন্দপ্রপাদ এ অসহ্য! আমি এখনি এর প্রতিফল প্রদান করবো 1» 
সুরেন্দ্র ও Zait উভরে চাহিয়া দেখিলেন, কুমার অমরেন্দ্র ও 
গোবিদপ্রসাদ নেই দিকে আসিতেছেন। গোবিন্দপ্রসাদ নিকটে 
আনিরা কহিল “সুরেন্দ্র! গত রাত্রে তুনি কি সুরপতিসিংহের নিকটে 
শোন নাই বে, রাজকুমার অদ্য প্রভাতেই তোমাকে 'বিজয়পুর 
পরিত্যাগ করতে অনুমতি করেচেন ? ৮ 

কুমারও ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিলেন “তবে কোন সাহসে আবার 
তুই এ রমণীর সঙ্গে আলাপ করচিস্‌? তুই কি জানিস্‌ না, এখন এ 
কুমার অমরেন্দ্রের ভাবী RT? ৮ 

স্থরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন “ পাপাত্বা নীচমতি অমরেন্ড্রের জন্য 
বিধাতা কখনই ত্রিদিবছুর্ণভা পবিত্ৰা শৈলবালার স্থষ্টি করেন নাই 1» 

water কহিলেন “তুই কি ge হলি কার সঙ্গে কথা 
কচ্চিম্‌ ? ৮ 
cm দুরাচীর অমরেন্ত্রের 
সঙ্গে! যে সতীর সতীত্ব অপহরণ করতে, নির্দোধীর দণ্ডবিধান 
করতে, সঙ্কুচিত হয় না, বে জন্মবশতঃ Uu প্রাপ্ত হয়েচে 
বলে, দরিদ্রের উপর অত্যাচার করতে কিছুমাত্র কুষ্িত হয় না, 
সেই পাপাস্মা নীচমতি, ইন্দ্রিয় দাস অমরেন্্রের সঙ্গে কথা 
কচ্চি!” 

রাজকুমার ক্রোধে অদ্দীর হইয়া সুরেন্্রকে কষাঘাত করিতে 
লাগিলেন । gas আর সহ করিতে পারিলেন না) অমরেন্্রকে 
পদাবাত করিলেন। zën অমরেন্দ্র সে পদাঘাতে ভূতলে পড়িয়া 
গেলেন! এই সময়ে গোবিন্দপ্রসাদ ও কয়েকজন e পশ্চাৎ 
হইতে আলিয়া সুরেন্দ্রকে আক্রমণ করিল। 


AA 
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শৈলবালার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া 
আসিল ৷ বালিকা চেতনা হারাইরা ভূমিতলে পড়িয়া গেল! কিরৎ- 
ক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিরা দেখিল, উদ্যান জনশূন্য ! বৃক্ষশাখায় 
বিহঙ্গ-দম্পতী একত্রে বমির মনের Wo গান করিতেছে! নীল 
আকাশে রজতগুভ্র মেঘমালা! zéi কিরণ .ক্রোড়ে লইয়া Sege 
ধাবিত হইতেছে! শৈশব-সবা সুরেন্্রনাথ কি অভাগিনী শৈলবালাকে 
জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গেল £ 


ww পরিচ্ছেন। 


ইনি কে? 

Whence and what art thou £_ ও মত. " 

দুর্ভাগ্য স্থরেন্দ্রনাথ রাজাভ্রাক্রমে কারাগারে রুদ্ধ হইলেন! ` 
রাজা জগতনারা়ণ এরূপ অনুমতি দেন নাই বে, 222 
হত্যাকারী অথবা অন্য কোন প্রকার গুরুতর অপরাধীর ন্যায় যন্ত্রণা" 
দায়ক; নির্জন কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তিনি কেবল 
cmo অবরোধে “রক্ষা করিবার অনুমতি দিরাছিলেন মাত্র। 
কিন্ত গ্রহরীগণ গোবিন্দপ্রসাদের পরামর্শে তাহাকে সর্বীপেক্ষা 
ক্লেশকর, অন্ধকারমযন কারাবাসে নিক্ষেপ করিল! এই সময়ে 
ইহা বলা আবশ্যক যে, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন 
স্বাধীন রাজগণ সকলেই আপনাপন' অধিকার-ভুক্ত প্রজীগণের উপর 
যদৃচ্ছা 'দগুবিধান করিতে পারিতেন। রাজা অগৎ্নারায়ণ বাস্তবিক 


“দয়ালু ও ন্যায়পর ছিলেন। কিন্তু তাহার একটা বিশেষ দোষ অতিরিক্ত 


অহঙ্কার। তিনি" সেই অহঙ্কার বশতঃ সামান্য সামান্য বিষয়ে 


07 শৈলবাল। i 
হস্তক্ষেপ করিতেন b; অনেক বিষয়েই আপন অধীনস্থ কর্স্সচারি- 
গণের উপর নির্ভর করিতেন | সুতরাং তাঁহার রাজ্যে জুনিয়ম সত্বেও 
অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত ৷ 
Soe সেই অন্ধকারময় ভীষণ কারাগারে আনীত হইলেন । 
কিছুক্ষণ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন WD) অনেকক্ষণ পরে 
দেখিলেন একটা অনভি-্ুদ্র de গৃহটা অতি উচ্চ; একটা “মাত্র 
ক্ষুদ্র গবাক্ষ, তাহাও za কুদ্ধ। বায়ু প্রবেশের কিছুমাত্র 
উপায় নাই। যদি একশত লোক একত্রে উচ্চেঃস্বরে সেই গৃহ্মধ্যে 
চীৎকার করে, তথাপি বাহিরে কিছুমাত্র শব্দ যাইবার stat 
নাই! প্রবেশ মাত্রেই অসহ্য পৃতিগন্ধ তাহার নাসারন্ধে প্রবেশ 
করিয়াছিল । ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্ত 
উপরে দৃষ্টি করিনা যাহা এদখিলেন, তাহাতে ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন ! 
দেখিলেন, একটা কঙ্কাল, স্থানে স্থানে মাংসচর্ন্মবিশিষ্ট ছাদ হইতে 
বিলদ্বিত রহিয়াছে। ক্রমে আরও দেখিতে পাইলেন, উভয় পার্শ্বে 
ছুই একটা নর-কপাল পতিত রহিয়াছে ও স্থানে স্থানে ছুই একটা 
অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে । ভয়, zl, ক্রোধ একে একে তাঁহার হৃদয় 
অধিকারপকুরিল। ফেস্তান হইতে পলায়নের চেষ্টা এতক্ষণ মনো- 
মধ্যে উদিত হয় নাই, এখন হইল! দ্বারের নিকটে গেলেন, 
বলপূৰ্বক দ্বার উদবাটনের চেষ্টা করিলেন) চেষ্টা বিফল হইল। 
দক্রোধে সবলে দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, বৃহৎ লৌহ-কবাটের 
শব্দ সেই নিৰ্জ্জন অন্ধকারমর শবপূর্ণ কারাগারে প্রতিধ্বনিত 
হওয়াতে ভীষণ নিনাদ উত্থিত হইতে লাগিল । সুরেন্দ্র হতাশ হইয়। 
গ্রতিনিবৃত্ত হইলেন । ভূতলে বপিয়া শুন্যমনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । তিনি রাজা জগৎ নারায়ণকে ন্যায়পর ধার্মিক বলিয়া 
জানিতেন, কিন্ত আজি মনে হইতে লাগিল, এরূপ নৃশংস), গ্রজা- 
পীড়ক রাজা ভূমগুলে আর নাই। কিরৎক্ষণ পরে একজন রক্ষী- 


পুরুষ তীহাকে কিছু খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিল । কিন্ত তিনি সেই ১ 
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নরকতুল্য diem স্থানে কিছুই স্পর্শ করিলেন না। পীপাসায় 
ক$ ex হইতেছিল, তথাপি বারি পান করিতে পারিলেন wd 
নিশ্চেষ্ট ও নিশপন্দ ভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল। 
সেই ভীষণ কারাগারের ঘনান্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হইতে 
লাগিল। সেই শব্দহীন গৃহ যেন আরও নিস্তব্ধ হইল। Sg 
হৃদয়নধ্যে একপ্রকার ভীষণ ভাবের উদয় হইল। এ সংসার হইতে 
যেন মনুষ্য জাতি অন্তর্হিত হইয়াছে, -বিধাতার স্থষ্টি যেন লয় 
পাইয়াছে! এ বিপুল জগতে যেন আর কিছুই নাই, কেবল 
অন্ধকার! আর কোন জীবজন্ত নাই, কেবল পিশাচ ! -তিনি যেন 
শুনিতে পাইলেন, সেই কারাগার-মধ্যে পিশাচগন সমবেত হইতেছে 
ও মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কথোপকথন করিতেছে! বোধ হইল, যেন 
সেই রজ্জুবিলদ্ষিত কঙ্কাল ভূমিতলে অবতরণ করিতেছে | যেন সেই 
ভূপৃষ্ঠশাঁরী নরকপাল দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া পূবকট শব্দ করিতেছে! 
এইরূপে বহুক্ষণ গেল। স্থরেন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টাতেও হৃদয়ের ভীতি 
নিবারণ করিতে পারিলেন ai 1 মনের Cat" সম্পাদনের প্রয়াস 
সম্পূর্ণ বিফল sën) মনোমধ্যে বহুবিধ কল্পনা-সম্ভূত আশঙ্কার উদয় 
হইতে লাগিল৷ .. fan যাইবার আশায় ভূমিতলে শয়ন করিলেন 
অকন্মাৎ গৃহ্মধ্যে যেন ঈষৎ আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিল । 
তিনি উৎস্থক চিত্তে সেই দিকে চাহিলেন। দেখিলেন লৌহ কবাট 
সশব্দে আরও কিছু উন্মুক্ত হইল । তিনি সবিস্ময়ে উঠিয়া! দাড়াইলেন ! 
কে একজন গৃহমদ্যে প্রবেশ ক্রিল। প্রবেশকারী কে জানিবার 
জন্য দ্বারের নিকটে গেলেন। পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল একটা 
রমনী sam সবিন্বয়ে জিক্তাসা করিলেন। “আপনি কে? 

রমনী অতি মৃতুস্বরে উত্তর করিলেন “চুপকর, কথা কই ও না। 
যদি কথা কও আমি তোমার উপকার করবো না ।” 

qum "ëng উত্তর করিলেন “ উপকার? আপনি কি 
দেববালা? আমাকে এই নরক হতে উদ্ধার করবেন বলে স্বর্গ থেকে 
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অবতরএ4 করেচেন? দেবতারা কি আমার উপর দরা করে আপনাকে . 


এখানে পাঠিয়েছেন ?৮ 
রমণী কহিল “চুপকর কথা -কইও না! বদি পলায়ন করতে 
ইচ্ছা কর, কোন কথা জিভাসা করি ও না। এইমাত্র জেন তোমার | 
রেশ গুনে আমার দয়া হয়েচে তাই তোমাকে রক্ষা করতে এসেচি।» ` 
মরেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কে ?” : 
রমণী কহিলেন “ আবার প্রশ্ন Y তবে আমি চললেম ! আমি 
তোমাকে নিষেধ করলেম কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, তুমি 
তা শুনলে না! তবে তুমি আপন অদৃষ্টের ফলভোগ কর SG 
এই বলিয়া রমণী বাহিরে গেল; কিন্তু সেই মুহুর্তেই আবার ফিরিয়া 
আদিরা বলিতে লাগিল “না! না! এখানে থাক্লে পিশাচেরা 
তোমার কোমল অঙ্গ খণ্ড বিখণ্ড করবে! কিন্ত তোমাকে মিনতি 
করি, আমাকে aree Peta করো না ! কেবল, আমার সঙ্গে এস !» 
রমণীর কণ্ঠম্বর অতীব কোমল ও নেহপুর্ণ! won কলের 
পুত্তণিকার ন্যায় রমণীর. পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন | বাহিরে আসিয়া 
যেন নূতন জীবন প্রাপ্ত হইলেন। ধীরে ধীরে নৈশ সমীরণ বহিতেছে, 
রজনী, নিদ্রার মোহে সকলকে আচ্ছন্ন ও অচেতন করিয়া চিরীতিময় 
শধাংওকে নিঃশব্দে আলিঙ্গন করিতেছে | 
দুই তিন মহল অতিক্রম করিয়া রমণী কহিলেন “এই সন্মুখে 
রাজপথ! এইবার তুমি অনায়াসেই পথ চিনে যেতে পারবে। আমি 
আর তোমার সঙ্গে যেতে পারি না 1” 
Soa উত্তর করিলেন “দেবি ! আপনি স্থরবালাই হোন্‌ আর»__ 
রমণী ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। কিঞ্চিৎ 
পরে অতি মৃদু কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এ কারাগারে 
কেন আনীত হয়েছিলে ?৮ 


হরেন্্র রাজকুমারের সঙ্গে বিবাদের কথা সংক্ষিপ্ত রূপে বর্ণনা 
করিলেন । 


ër 
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রমণী geän চিন্তা করিরা কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন 
“যাও, সুরেন্দ্র, আর বিলম্ব করোনা । শীঘ্র এ দেশ থেকে পলায়ন: 
কর। এ দেশ থেকে অনেক দুরে, যেখানে. তোমাকে নিঃসহায় দেখে 
Sq] করবে না, যে দেশের লোকের হৃদরে দয়া.আছে, যেখানে 
গোবিন্দপ্রসাদ যেতে পারবে না, অমরেন্্র যেতে পারবে না, যেখানে 
তোমার দুঃখে কীদবার লোক পাবে, সেইখানে যাও! কোন প্রশ্ন 
করোনা, বিলম্বে কাজ নাই, যাওঁ দেবতারা তোমাকে সুখী করুন !» 

"এই বলিয়া রমণী পশ্চাৎ কিরিল। রমণীর কঠস্বর শুনিয়া স্থরেন্দ্রের 
হদয়মধ্যে কি এক প্রকার অননুভূতপূর্ব ভাবের উদর হইল। সে স্বরে 
স্নেহ, দয়া, অথবা কোন মৰ্ম্মভেদী যাতনা প্রকাশ পাইতেছে, reg 
তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ দুরে গিয়া পশ্চাতে চাহিয়া 
দেখেন, রমণী এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে p সুরেন্দ্র 


^ সেরূপ দৃষ্টি আর কখনও দেখেন নাই ! .ভাবিতে লাগিলেন এ রমণী: 


কে? দেবী না মানবী? পাগলিনী না x ése] দয়া? সে 
আশ্চর্য্য দৃষ্টি সুরেন্দ্র এ জন্মে আর কখনও ভূলিলেন না। শয়নে, 
স্বপনে, জাগ্রতে, নিদ্রিতাবস্থায়, সুখে, দুঃখে, অন্তিমকালে oh 
সে আশ্চর্য্য দৃষ্টি তাহার হৃদয় মধ্যে জাগরূক ছিল। 

সুরেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন-_-ইনি কে? 
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নবম পরিচ্ছেদ। 
সন্যাসী ৷ 


Oh for a lodge in some vast wilderness ! 
— WILLIAM CoWPER. 


সেই গভীর নিশাথে স্বরেন্দ্রনাথ একাকী ভাবিতে ভাবিতে 
চলিলেন। ক্ুরপতি সিংহের প্রাসাদের নিকটে আসিয়া একবার 
দাড়াইলেন। সেই' নদীতীরবর্তা উন্নত প্রাসাদ, যেন গঙ্গার গর্ভ 
হইতে উখিত হইয়াছে, যাহার ছাদে বসিয়া শৈলবালাকে সংস্কৃত 
পড়িতে শিখাইতেন ; সেই স্ুবাসিত পরিদ্ধূত zu যেখানে 
চন্দ্রালোকে বসিরা, কুন্থমের মালা dal, শৈলবালার সঙ্গে কতদিন 
ক্রীড়া করিয়াছেন; (সেই কলনাদিনী, রঙ্গণীলা জাহ্নবী,। যেখানে 
নৌকারোহণে শৈলবালার সঙ্গে কতদিন উষার সদীরণ সেবন করিয়া 
ছেন; সকলি মুহূর্ত মধ্যে নয়নপথে পতিত হইল। শৈলবালার 
শৈশবের সরলতা, কৈশোরের পবিত্র প্রগাঢ় CW, সকলি চকিতের 
ন্যায় মনোমধ্যে উদিত হইল ৷, স্থরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া, দ্বীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন । কোথায় যাইতেছেন কিছুই 
জানেন না, যে দিকে নয়ন চাহিল, সেই দিকেই নির্ভীক চিত্তে 
অসঙ্কুচিত মনে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল; স্থরেন্্রনাথ 
চলিতে লাগিলেন । ক্রমে সহস্ররশ্মি প্রচণ্ড কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিল, 
সুরেন্দ্র তথাপিও চলিলেন। যখন নিতান্ত ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল, 
কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়। ক্ষণমাত্র বিশ্রাম করিয়া আবার চলিলেন। 
সন্মুখে বিন্ধ্যাচলের উপরে যাইবার একটা অপ্রশস্ত পথ দেখিতে 
পাইলেন। সেই পথ দিয়া পর্বতের উপরে উঠিলেন | 

স্বরেন্্রনাথ এইরূপে উদাসীন বেশে জনশূন্য অরণ্যময় পর্কাত- 
প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন P মনে মনে স্থির করিলেন 
আর লোকালয়ে ফিরিয়া বাইবেন না । কয়েক দিবস পরে এক দিন 
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» মধ্যাহ্ন কালে পর্বতোপরি একটা শীতন quera dat আস্তিদূর 


করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মন্থযোর কথোপকথনের শব্দ শুনিতে 
পাইলেন। বৃক্ষান্তরাল হইতে দেখিলেন, ছুই ব্যক্তি সাবধানে, ধীরে 
ধীরে, কি পরামর্শ করিতেছে। একজন পুরুষ ও অপর জীলোক। 
সুরেন্দ্র ইহাদের কথোপকথন সকল স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন ai । যাহ 
শুনিলেন তাহা প্রায় এইরূপ । j S , 

Si তিন দিবস পরে যে আপনার পুনদর্শন লাভ করবো» 
তারি বা নিশ্চয় কি? আজ ছুইমাস হলো যখন আপনার সঙ্গে প্রথম 
সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখনও ত এইরূপ বলেছিলেন 1 

পুরুষ । আমি গ্রতিজ্ঞ। করচি যদি তৃতীয় দিবসে জীবিত থাকি 
নিশ্চই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো ! 1 : 

Wii তা, আপনি কেন পিতার নিকট আপন পরিচয় প্রদান - 
করুন না? তাহলে তিনি কখনই অসম্মত হতে পারবেন না । 

পুরুষ P সরলে, আমি আপনাকে পুর্বেইতো৷ নিবেদন করেছি 
বে, এখন আত্মপরিচয় প্রদান করা আমার পক্ষে অসম্ভব ! যদি 
বিধাতার অভিপ্রায় থাকে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই আপনার 
পিতাকে আত্মপরিচয় প্রদান করতে সমর্থ হবো ৷ 

তাহার পরে কয়েকটা কথা সুরেন্দ্র নাথ সমীরণের gë? শব 
বশতঃ শুনিতে পাইলেন না। কিঞ্চিৎপরে পুরুষ বলিতে লাগিলেন 
* ইহার। সকলে এই দিকেই আসচেন | আপনাকে আর অধিক কি 
বল্বোঃ দেখবেন যেন আমাদের শপথ বিস্থত হবেন না। বরং ক্মরণচিহ্ন 
স্বরূপ এই অন্কুরীয়টী নিকটে রাখুন। চলুন আমরা ওই দিকেই qi I" 

সেই সময়ে সুরেন্রনাথ দেখিতে পাইলেন, বটবৃক্ষতলে একটা সুত্র 
কুটীর-সগ্মুখে বহুতর লোকের সমাগম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েক- 
জন পুরুষ, কিন্ত অধিকাংশই স্ত্রীলোক I পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল» 
ইহারা কোন রাজবংশীর ন! হউন, মন্্াস্তবংশীর তাহার সন্দেহ নাই! 
এই নির্জন পর্বতোপরি এত লোকসমাগমের মি কিছুই বুঝিতে 


শৈলবালা ৷ 


পারিলেন না। আরও নিকটে আসিলেন, তাহাকে কেহই দেখিতে 
পাইল al তিনি দেখিলেন একে একে সকলেই একজন গেরুয়াবসন- 
“ধারী পুরুষকে প্রণাম করিয়া, বহুতর রক্ষিবেষ্টিত হইয়া, শিবিকারোহণে 
প্রস্থান করিলেন। যে সুন্দরী রমণী অন্য সকলের নিকট হইতে 
£রে আসিয়া সাবধানে সেই গেরুয়াবসনধারী পুরুষের সঙ্গে কখোপ- 
* কথন করিতেছিলেন, তিনিও ইহাদের সঙ্গে শিবিকারোহণে যাত্রা 
করিলেন । সকলেই প্রস্থান করিল, কেবল সন্যাসী মাত্র সেইখানে 
দড়াইরা রহিলেন। সন্যানী কিয়ৎক্ষণ চিত্তিতভাবে দীড়াইয়া 
থাকিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিরা, সেই কুঈীরসমীপন্থ বৃক্ষমূলে 
উপবেশন করিলেন 1 
স্থরেন্্রনাথ অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসী সন্মুখবর্তা হইলেন। সন্যাসী 
Osee দেখিয়া যেন ঈষৎ চমকিয়া উঠিলেন। কিন্ত সেই ভাব যেন 


তখনি aam করিনা সবরেন্্রনাথকে বসিতে বলিলেন। সেই Www - 


রটবৃক্ষতলে wif, স্বরেন্রনাথের সকল সন্তাপ অন্তৰ্হিত হইল । 


mir দেখিয়া তাঁহার মনোমব্যে যেন কোন অনির্কচনীয় 


আনন্দের উদ্ভব হইল। তিনি এরূপ শাস্তি-পূর্ণ মুখমণ্ডল আর কখন 
দেখেন নই! এরূপ সুমিষ্ট স্বর, আর কখন শুনেন নাই! এরূপ 
তেজোগর্ক-বিশিষ্ট, বীরত্ব-পরিপূর্ণ উন্নত বপুঃ, এরূপ শাস্তজ্যোতিঃ- 
পুর্ণ বিশাল নয়ন, আর কখনও দেখেন নাই! সন্যাসীর 
বীর-অবয়বে বীরভাবের সঙ্গে শাস্ত-ভাব একত্রিত হইয়া কোন স্বীয় 
রূপ প্রকাশ পাইতেছে। পরিধান গেরুয়া বসন, বদনে ভন্বরেখা, 
অনতিদীর্ঘ vi, মন্তকে দুই চারিটা মাত্র জটা বিলম্বিত; যেন অতি 
অন্নকালই ইনি এ ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। সন্যাসীর আবাস- 
স্থান তাহার om gie রূপের অন্থপযুক্ত নহে! সেই উন্নত পাষাণ- 
ময় পর্ব্বত-বক্ষে পরম রমণীয় শ্যামল বর্ণ পল্পবসমূহ শোভা পাইতেছে। 
কোথাও দুই একটা বিহঙ্গম daran মধ্যে লুকাইয়া গান করিতেছে ) 
নীচে, অনেক নীচে, অচলের চরণতলে, dei পড়িয়া রহিয়াছে। 


voc EE 
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হ্থানটা দেখিয়া, কবিগণবর্ণিত মহর্ষিগণের তপোবন মুনে পড়িল । 
সন্যাসী sat ক্লান্ত দেখিয়া, কিছু rw ফলমূল আনিয়া 


' দিলেন। সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ অন্শনের পর সেই সকল আহার করিয়া, 


প্রস্তর-হৃদয়োদূত ihe প্রত্রবণের বারি পান করিয়া পরম তৃপ্তি 
লাভ করিলেন। অন্যান্য কথোপকথনের পর মনের কৌতুহল 
নিবারণের জন্য স্থরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন “এইমাত্র ধারা - 
এখান হতে চলে গেলেন, এঁরা কে?» 

সন্ন্যাসী স্থরেন্দ্রের সুখের প্রতি প্রগাঢ়তর মনোনিবেশ সহকারে 
নিরীক্ষণ করিরা উত্তর করিলেন “ইহারা নিকটবর্তী কোন সন্ত্রস্ত ate- 
পরিবার । নিকটস্থা অষ্টভুজ দেবীর পুজা দিতে এসেছিলেন 1” কিঞ্চিৎ 
পরে সন্ন্যাসী স্থরেন্V্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন 1 ` said 
সংক্ষেপে আত্মপরিচয় বিবৃত করিলেন । আপনার অজ্ঞাত কুলশীলতা, 
সুরপতি সিংহের বাটা হইতে নিচ্ধামণ, রাজকুমার অনরেন্রের শ্রুতা, 
সকপি বনিলেন। শুনিরা সন্ন্যাসীর শান্তিপূর্ণ হাস্যময় মুখমণ্ডল ` 
অকস্মাৎ স্নান হইল! তাহার মনোমধ্যে যেন কোন চিন্তার উদয় 
হইল। সুরেন্দ্র তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন WW | 


Tua 


` 
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‘দশম পরিচ্ছেদ | 
প্রত্যুত্তর ৷ 


TE there be cords or knives 
- Poison or fife, or suffocating streams, 
I will not endure it.— Othello. 


অভাগিনী শৈলবালা চেতনা লাভ করিয়া, উদ্যান হইতে গৃহে 
আসিল ও একটা নির্জন গৃহে ভূমিশয্যার শয়ন করিয়া কাদিতে 
লাগিল। স্বার্থপর স্রপতি কুমার অমরেন্দ্রের সঙ্গে শৈলবালার বিবাহের 
উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা জগৎনারারণ ব্ৰহ্মানন্দ স্বামীর 
পরামর্শে ও সমস্ত অবস্থা spices! করিয়া, অবশেষে অগত্যা 
এ বিবাহে সম্মত হইলেন । রাজ্ঞী অতি হষ্টচিত্তে এ বিবাহে a. 
মোদন প্রকাশ করিলেন। ্বর্ণগ্রভা এ বত্বন্ধের কথা শুনিয়! 
মহারাজকে অনেক ভর্খদনা করিলেন ও রাজ্ঞীকে নানা বিদ্বপ 
করিলেন; কিন্তু রাজকুমারের স্থির প্রতিজ্ঞা শুনিয়া ও রাজীর একান্ত 
অভিপ্রায় জানিয়া, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। গোবিন্দ- 
প্রসাদ বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য জুরপতিসিংহকে পুনঃ পুনঃ 
অনুরোপ করিতে লাগিল। কিন্ত সুরপতিসিংহ কন্যার অবস্থা 
দেখিয়া হঠাৎ দিন স্থির করিতে সাহস করিলেন না। তিনি দেখিলেন, 
শৈলবালার আর সে feres ease নাই; দেখিলেন তাহার 
মুখমণ্ডলে কোন গভীর মর্ম্মভেদী যাতনার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। 
আরও দুই একদিন দেখিলেন, শৈল নির্জনে একাকিনী বসিয়া EES 
মোচন করিতেছে। কন্যার ঈদুশী অবস্থা দেখিরা সুরপতি যারপর 
নাই বিরক্ত ও siet হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এ বিবাহে 
‘তিনি যে কেবল নিজে যারপর নাই সুখী হইবেন এমন নহে, কন্যাকেও 
আশাতীত সংপাত্রে অর্পন করা হইবে। পাঁছে বিলম্ব হইলে এ 


— 
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বিবাহে কোন ব্যাঘাত ঘটে! এদিকে গোবিন্দপ্রসাদ প্রত্যহই 
তাহাকে বুঝাইতে লাগিল যে, বিলম্ব হইলে মহারাজ আবার 
এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পাঁরেন। তাহা না হইলেও আরও 
নানা ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা | সুরপতি রোরদ্যমান কণে উত্তর 
করিলেন “গোবিনদপ্রসাদ ! আমি নিতান্ত হতভাগ্য । আমি পুর 
আশঙ্কা করেছিলেম, শৈল ও সুরেন্দ্রে পরস্পরের CE জন্মেছে; শৈল - 
সুরেন্দ্র বই আর কাহাকেও বিবাহ করতে aal হবে না। গতকল্য 
শৈলবালার সন্মুখে এ বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন ; সে SC 
রোদন করতে লাগলো ও আমাকে বললে, এরূপ প্রস্তাব করলে, 
আমি আত্মহত্যা বিধান করবো!” 

গোবিন্দপ্রসাদ উচ্চহাস্য করিয়া উত্তর করিলেন “আপনি এরূপ 
বিজ্ঞ ও বিবেচক হয়ে এই বালিকার অভিপ্রায় লয়ে কার্ধ্য করতে চান, 
এ অতি আশ্চর্য্য 1” 

সুরপতি অগ্রতিভ হইরা উত্তর করিলেন “গোবিন্দগ্রসাদ ! 
বিবেচনা করে দেখ, যদি শৈলের এ বিবাহে কোন আপত্তি না 
থাকতো, সেও যদি আমার মত হৃষ্টচিত্তে এ শুভ কার্ষ্যেটুসন্মতা, হতো, 
যদ্দি দে বুঝতে পারতো এ বিবাহে ভবিষ্যতে তার কত সুখের 
সম্ভাবনা, যদি দরিদ্র সুরেন্দ্র রাজাধিরাজ অন্রেন্দরে কত প্রভেদ, 
তা সে অন্ুভব করতে পারতো, তবে এ বিবাহ কণ xum হতো! 
আমি এতদিন আশা করেছিলেম যে, ছুই চারি দিনের মধ্যে শৈল- 
বালার এ Dag ভাব অস্তহিত হবে, কিন্ত এখন .দেখচি, তার এরূপ 
ভাব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্চে !” 

গোবিন্দগ্রসাদ উত্তর করিল “আমি আপনাকে এ বিষয়ে এক 
সৎপরামর্শ প্রদান করি, অনুধাবন করে দেখুন! আমি আপনাকে 
পূর্বেই বলেছি যে, বালিকার প্রণয় ক্ষণস্থায়ী মাত্র । আজ সুরেন্ড্রের 
স্নেহ শৈলবালার ag অধিকার করেছে, কিন্তু আপনি নিশ্চয় 


^ জানবেন, তার gra অন্য কোন ছায়া পড়লে, পূর্ব ছায়া 


j 
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অন্তন্থিত হবে ! সেইজন্য এখন ইহাই পরামর্শ-সিদ্ধ হচ্চে যে, যাতে 
বিবাহের পুর্বে শৈলবালার সঙ্গে রাজকুমারের সাক্ষাৎ হয়, তাঁর 
কোন উপায় অবলম্বন করুন৷ ছুই একদিন পরস্পরের সাক্ষাৎ হলে 
উভয়ে উভয়ের মনের ভাব জানতে পারবে; তাহলে নিশ্চয়ই 
ভয়ের মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার হবে I" 

গোবিন্দপ্রদাদ জানিত বে,ভবিষ্যৎ-স্ুখের কল্পনা স্বরপতিসিংহের 
অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে; এখন তাহার অন্য কোন 
বিষয়েই স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিবার ক্ষমতা নাই । eat এ 
প্রস্তাবে তিনি কখনই অসন্মত হইবেন না । বাস্তবিক তাহাই হইল। 
সুরপতি সিংহ গোবিন্দপ্রসাদের বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। গোবিনদপ্রসাদ হষ্টচিত্তে বলিতে লাগিল “আরও বিবেচনা 
করে দেখুন, বরকন্যার পরস্পরের পুর্বসন্দর্শন সকল প্রকারেই 
যুক্তিসিদ্ধ! আর আপনি অনুসন্ধান করে দেখুন, রাজপরিবারের 
প্রথাই এইরূপ ৷” 

সুরপতি কহিলেন “এ অতি উত্তম পরামর্শ তার সন্দেহ নাই । 
কল্য alte? বরকন্যার সাক্ষাৎ হবে।” 

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল “তবে আমাকে এক্ষণে বিদায় দিন। আমি 
এখনি রাজ্কুমারের নিট এবিষয় নিবেদন করবো ও তিনি যাতে 
অসম্মত ন! হন; সে বিষয়ের চেষ্টা করবো 1৮ 
.. সুরপতিসিংহ গোবিন্দগ্রসাদকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় প্রদান 
করিলেন। বলা বাহুল্য যে», গোবিন্দপ্রসাদ রাজকুমারের সঙ্গে 
পূর্বেই এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিল । স্থুরপতিসিংহ কন্যাকে এই 
সংবাদ শুনাইবাঁর জন্য অন্তঃপুরে গেলেন। কন্যার gra বৃদ্ধা 
পরিচারিকাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন “কল্য প্রভাতে রাজকুমার 
শৈলকে দেখতে আন্বেন ৷” 

বৃদ্ধা উত্তর করিল “রাঁজকুমারতো শৈলকে অনেকবার দেখেছেন ?” 

সুরপতি বিরক্তির সহিত উত্তর করিলেন “তা আমি জানি ! কিন্ত 
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রাজবংশের এইরূপ পদ্ধতি আছে, যে বিবাহ-বিধি সম্পূর্ণ হবার পূর্বে 
বরকন্যা পরস্পরের ag সাক্ষাৎ করে। তুই সেখানে" উপস্থিত 
থেকে রাজকুনারকে যখাযোগ্য সস্তাবণ করবি । fa যাঁতে তিনি 
কোন প্রকারেই অসন্তষ্ট না হন C শৈলবালা প্রথমে কিছু বিস্মিত! 
হইল! কিন্তু সে বিস্ময় ক্ষণমাত্র রহিল। সে একটাও উত্তর করিল! 
গৃহপ্রাচীরে পৃষ্ঠ দিয়া দাড়াইয়া নীরবে .অশ্রুবর্বণ করিতে লাগিল । 
সুরপতি দেখিলেন শৈলবালার degt বহিয়া অজস্র. অশ্রধারা 


- বহিতেছে। তিনি বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন “শোন শৈলবালা, 


তুমি এরূপ করলে আমি দেণত্যাগী হয়ে চলে যাঁব।” অবশেষে 
পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “আমি যা বললেম যেন 
স্মরণ থাকে । আমি রাজকুমারকে সংবাদ প্রেরণ করি!” 

পরদিন প্রাতে অঙ্গীকারমত রাজকুমার সুরপতিসিংহের বাটীতে 
আসিলেন। সুরপতি উপযুক্ত সন্তীবণ ও অভ্যর্থনীর পর 
পরিচারিকাকে ডাকিলেন ও রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া যাইতে 
অনুমতি করিলেন । পরিচারিকা রাজকুমারকে অন্তঃপুরে লইয়া 
গেল ও শৈলবালাকে আনিতে গেল। রাজকুমার হষ্টচিত্তে শৈলবালার 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । শৈলবাঁলা যে তাঁহাকে বিবাহ করিতে 


` একেবারে অসন্মতা হইবে, ইহা তিনি sagen করেন নাই। 


সে যে সুরেন্্রকে ভাল বাসিত ও তাহার দেশত্যাগে ক্লেশ পাঁহয়াছিল, 
ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, কিন্ত সেই দরিদ্র যুবকের জন্য সে যে 
রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইবে, ইহা তিনি কখন 
কল্পনাও করেন নাই। কিঞ্চিৎপরে পরিচারিকা শৈলবালার হস্ত ধারণ 
করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। শৈলবালার মুখমণ্ডল অবগুঠনে 
আবৃত ওষ্ঠাধর স্ফীত, নয়ন ও নাসিকা Was আরক্তিম; যেন সে 
এইমাত্র রোদন করিতেছিল। রাজকুমার কহিলেন “শেল! আজি 
আমার জন্ম সফল হলো । তোমাকে প্রথমে যে দিন ছাদের উগর 
দেখেছিল্মে, )সেই দিন থেকে তিলার্দের জন্যও আমার হৃদয়ে শাস্তি 
CHA j 
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és শৈলবালা। 


ছিলনা! দিবানিশি শয়নে স্বপনে কেবল তোমার অই mS 
লাবণ্য মনে জাগছিল। তোমার অই নলিনী-নিন্দিত নয়ন ছটা, 
তোমার এ গোলাপকুসুম হতে সুদ্দর ওষ্ঠাধর, তোমার ও ত্রিদিব- 
দুর্লভ রূপরাশি আমার মনে উদর হয়ে আমাকে উন্মত্ত করছিল! 
“কবল তোমার পুন্দর্শনের আশাতেই জীবিত ছিলেম |" 

শৈলবালার মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল, ধমনীসমূহে 
শোণিত-স্রোত বেগে বহিতে লাগিল। সে নীরবে অবনতমুখে 
দাড়াইয়া রহিল। ভূমিতলে ছুই এক বিন্দু অশ্রু পড়িল, রাজকুমার 
তাহা দেখিতে পাইলেন না । তিনি বলিতে লাগিলেন আমি মনে মনে 
স্থির করেছিলেন যে, এজন্মে কখনও দাম্পত্য-স্ত্রে বন্ধ হব না, কিন্তু 
তুমি আমার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে। এখন তোমার-অন্থমতি 
লয়ে বিবাহের দিনস্থির করাই আমার অভিপ্রেত। তুমি যে কোন 
উত্তর কর্‌্চো না? তোমার সুমধুর কথা শোনবার জন্য আমি কত 
আশা করছিলেম, আর তুমি নীরবে দাড়িয়ে রইলে | শুনলেন, তুমি 
আজকাল সর্বদাই Tag মনে কালবাপন কর। কিন্তু যে দুই fior পরে 
বিজয়পুরের রাজসিংহাসন শোভা করবে, তার এরূপ বিষগ্রভাব নিতান্ত 
অস্বাভাবিক | আর যদি তোমার এইরূপ, বিষণ ভাবের কারণ' 
সেই অজ্ঞাতকুলনীল্য"দরিদ্র সুরেন্দ্র হয়, তবে CT আরও বিস্ময়ের 
_ শৈল এতক্ষণ নীরবে দীড়াইরাছিল এখন ধীরে ধীরে দ্বারের 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজকুমার কহিলেন “শৈল বেওনা ! 
আরও কথা আছে ।” 

শৈলবালা ফিরিল, অবগুঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিল, ceo 
রাজকুমারের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল “আমি আর আপনার কথা 
গুনতে Sei করি না! আমি আজ মাতৃহীন বালিকা, নিঃসহায়, 
তাই আমাকে এ অপমান করতে সাহস করলেন! এ অপমান আমি 
আর সহ্য করবো না।» 
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রাজকুমার বিস্মিত হইলেন, ভিনি কখনও আশা করেন নাই 
যে, টশলবাল। তাহাকে এরূপে সম্বোধন করিবে । কিন্ত সে বিস্ময় 
ক্ষণমাত্র রহিল; তিনি সেই সময় শৈলবালাকে আরও সুন্দরী 
দেখিলেন। যখন শৈল অশ্রপূর্ণনয়নে, সগর্কে, সরোষে, তাঁহার 
দিকে কিরিরা দীড়াইল, অকস্মাৎ অবগুঠন উন্মুক্ত করিয়া, বীণানিন্দিউ 
স্বরে তীহাকে সম্বোধন করিল, তাঁহার বোধ হইল, তিনি একত্র এত 
রূপরাশি আর কখনও দেখেন নাই। তিনি ক্ষণমাত্র বিন্ময়বিহ্বলের 
ন্যায় শৈলবালার দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন “শৈলবালা! তোমার 
ভাব আমি কিছুই বুঝতে পারলেম না। তুমি কি বিস্ৃত হচ্চ যে, 
বিজয়পুরের রাজাধিরাজকুমার তোমাকে বিবাহ করতে সম্মত |" 

শৈলবালা পৃর্বের মত সগর্কে উত্তর করিল “তোমার সঙ্গে বিবাহ?” 

গর্বিত রাজকুমার উত্তর করিলেন “শৈল! তুমি কি উন্মত্ত! 
হয়েছ? তুমি কি জান না যে, আমি ভুবনবিখ্যাত রাজাধিরাজগণের 
তনয়ার সঙ্গে পাণিগ্রহণে অস্বীকৃত হয়ে, অবশেষে অর্থহীন, সম্মানহীন 
স্ুরপতি সিংহের কন্যাকে বিবাহ করতে সন্মত হয়েছি? তুমি কি 
বুঝতে পারচোনা যে, তোমার পিতা যার দাসান্্দাসের যোগ্য, 


.পাঁছকাবহনের উপযুক্ত, তার পত্নী হওয়া তোমার পক্ষে কত সৌভা- 
` vam কথা ! তাই বলি শৈল, এখনও এ বিষয়ে স্িরচিত্তে বিবেচনা 


করে দেখ। এ বিবাহে সম্মত হয়ে নারীস্থখের পরাকাষ্ঠা লাভ কর» 
শৈলবালা উত্তর করিল “জীবন থাকিতে নয়।” 
রাজকুমার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন, কহিলেন “শোন 
শৈল, আমি প্রতিজ্ঞা করেচি, আমি তোমাকে আমার করবো ! 
সছুপায়েই হোক্‌ অসদুপায়েই হোক, মিষ্টবচনেই হোবং বলপ্রকাশেই 
quie, একদিন শৈলবাল। অমরেন্দ্রের হবে ! তুমি নিশ্চয় জেন, আমি 
জীবন থাকতে তোমাকে দুরাত্মা হরেন্রের সঙ্গে পরিণীতা। হতে 


দিবনা! তোমার অই কুন্মন্্কুমার "D এরুদিন আমার অঙ্কে 


বিরাজ করবে!" . $ 
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_ শৈলবালা উত্তর করিল “আমারও প্রতিজ্ঞা শোন ! যতদিন অনলের 
দাহন-শৃক্তি থাক্বে, গঙ্গার জীবনিমজ্জনের ক্ষমতা, থাক্বে, উদ্বন্ধনে, 
বিষপানে অথবা ছুরিকাঘাতে cum হতে জীবন বিচ্ছিন্ন করবার 
সম্ভাবনা থাক্বে, ততদিন পাপাত্মা অমরেন্ত্র পবিত্রা শৈলবাঁলাকে 
"H করতে পারবে না$ ততদিন স্থরেন্্রনাথ এ হৃদয়ের ইষ্টদেবতা 
থাঁকবেন !» S 

এই বলিয়। শৈলবালা de হইতে fere) হইল। রাজকুমার 
ক্রোধে, অভিমানে, কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাড়াইয়া থাকিয়! বহির্বাটাতে 
চলিয়া! আসিলেন। পরিচারিকা অবাক্‌ হইয়া কাষ্ঠপুত্রলিকার ন্যায় 
দাঁড়াইয়া রহিন! 


একাদশ পরিচ্ছেদ | 


নিষ্ঠ,র জনক ! 


—Look you 1 atm yourself 
"To fit your fancies to your father's will.— 
Midsummer Night's Dream; 


কুমার 'অমরেন্দ'বাহিরে আসিয়া স্থরপতি সিংহকে সমস্ত বলিলেন। 
শৈলবানাঁ তাহাকে যেরূপে সম্বোধন করিয়াছিল ও যে যে কথা 
ধলিয়াছিল, সমস্ত আন্ুপূর্ক্িক কহিলেন, শুনিয়া স্থরপতির মস্তকে 
যেন বল্রাখাত হইল। তিনি করযোড়ে কহিলেন “রাজকুমার ! আপনি 
এই বালিকার কথায় আমার উপর অসন্তষ্ট হবেন না! আর 
দেখবেন, যেন এ সকল কথা মহারাজের কর্ণগোচর না হয়। আমি 
প্রতিজ্ঞা কচ্চি, যে কোন উপায়েই হোক্‌, আমি কন্যাকে সম্মত 
করবো! আর যদি নিতান্তই সে সন্মতা না হয়, আমি কিছু এই 
বালিকার কথায় তার স্থখের পথ রোধ করবো না!” 

রাজকুমার কোন উত্তর না করিয়া প্রস্থান করিলেন! স্থরপতি 


'শৈলবাল।। e 
সিংহ নিতান্ত Da মনে কাঁলযাপন করিতে লাগিলেন ।: dréis 
কন্যার সমক্ষে এ বিবাহের প্রস্তাব করিতে তাঁহার সাহস হইল না! 
তিনি পুনর্কার গোবিন্দপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও জিজ্ঞাসা- 
করিলেন “রাজকুমার কি আমার উপর were? হয়েছেন ?৮ : 

গোবিনদপ্রসাদ কোন উত্তর না. করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “ faf 
করেচেন কি 2" 

স্থরপতি উত্তর করিলেন ^ SE Ne Nm 
আর এ প্রস্তাব করি নাই !” 

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল ^ বৈদ্য কি রোগীর অভিপ্রায় অবগত হে 
ওষধ প্রদান করে ?” 

সুরপতি কহিলেন “ হা, একথা সত্য ! আমি. অদ্যই দিনহির- 
করবো ।৮ * 
গোবিন্দপ্রসাঁদ সুরপতি সিংহকে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল: 
পরামর্শ দিলেন, তাহার সবিশেষ পর্যালোচনার আবশ্যক করে ai) 
কিয়ৎক্ষণপরে গোবিন্দপ্রসাদের নিকট বিদায় লইয়া cafe 
অন্তঃপুরে আসিলেন ও শৈলবালাকে নিকটে আসিতে আদেশ . 


করিলেন । 


A 


শৈল নিকটে আসিয়! নীরবে দীড়াইয়া রহিল! স্থুরপতি কহিলেন: 
* শৈল ! তোমার এ Dag ভাব, এরূপ মলিন মুখ, Mores 
থাক্বে ? ^ 

শৈলবালা কোন উত্তর করিল না। স্থপতি বলিতে লাগিলেন 
“আমি বুঝতে পারি না তোমার কিসের অন্থুখ ? আমি তোমার চির- 
স্থখের জন্য রাজাধি-রাঁজকুমারের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করলেম v" 

শৈলবালা কহিল " পিতঃ আপনার চরণ ধরে মিনতি গতি 
বিবাহের কথা আমার নিকটে আর বল্বেন না!” ! 

নুর। কেন? এ বিবাহে তুমি E E তী কি: 


বুঝন্তে গারচ ন! ? 


s শৈলবালা । 

শৈল ৷ পিতঃ, আমার বিবাহ দিবেন না ! আমি চির-জীবন 
আপনার দাসী থেকে, আপনার চরণ সেবা করে, পরমস্থখে এ জীবন 
অতিবাহিত করবো ! / 

সুর।' আমি যে কিছুই বুঝতে পাঁরচি না! এসব কথার অর্থ 
F3? 

শৈল। আমি যদি এইতেই সুখী হই, আপনি কেন অকারণ সে 
সখের ব্যাঘাত করেন। যদি আমাকে সুখী করাই. আপনার 
অভিপ্রায়, তবে বিবাহের প্রস্তাব করে কেন আমার. হৃদয়ে Cm 
দিচ্চেন ? 

স্থর। শোন শৈল! তুমি বুদ্ধিহীনা বালিকা! তুমি ত জান্তে 
পারচে| না যে, এ বিবাহ সম্পন্ন হলে, তুমি যে কেবল নারীসুখের 
পরাকাষ্ঠা লাভ করবে এমন নয়, আমিও আমার পূর্বসম্পত্তি ও 
"Ich সকলি med হবে ! আমাকে বৃদ্ধ বয়সে সুখী দেখতে 
কি তোমার ইচ্ছা হয় না? তাই বলি শৈল, রাজকুমারের সঙ্গে এ 
বিবাহে হষ্টচিত্তে সন্মতা হও ! 

শৈল। কেন পিতঃ, আমাদের অধিক অর্থ নাই, রাজার ন্যায় 
বিভব নাই, তাতে আমরা কিসে অসুখী ? আমাদের ত অশনবসনের 
কোন ক্লেশ নাই! প্রয়োজনীয় বিষয়ের কিছুই অপ্রতুল নাই! তবে 
আপনি'আপনাকে অস্থখী মনে করে কেন অকারণ ব্যথিত হচ্চেন? 
আঁর আমি আপনার নিকটে থেকে, আপনার চরণ সেবা করে, যেমন 
সুখী হব, রাজরাণী হলে তার শত অংশের একাংশও হবো না ! 

SI শৈল তুমি বালিকা! আমি তোমার পিতা, আমাঁকে 
উপদেশ দেওয়া তোমার ভাল দেখায় না! e 

BT লিতঃ রাজকুমার অমরেজের নাম শুনলে, আমার am 
হয! তার সঙ্গে বিবাহ হলে আমি কি সুখী হব? 

Gi শোন শৈল, আবার বল্চি আমি তোমার পিতা, আমিুযা থর 
সম্মতিক্লরবো, তাই তোমাকে সম্পাদন করতে হবে ! 

t 


l H 


* 


` শৈলবালা t NS 


নদ তবে কি নিতাস্তই আমাকে বলিদান /দিতে কতক 
হয়েচেন ? 

Sai অধিকতর ক্রুদ্ধ ভুইলেন, কহ EE 
বালিকা ! আগামী পৌর্ঘসাসী তিথি বিবাহের দিন স্থিরীকুত হয়েছে! 
তুমি নিশ্চয় জেন আমি সে দিবস এ বিবাহ সম্পন্ন করবো ! আমি 
তোমাকে উপদেশ দিলেম, সমস্ত কথা বুঝিয়ে দিলেম, তবুও তুমি 
সম্মতি দিলে না! এখন আঁমার এই শেষ কথা মনোযোগ করে শোন ! 
হয়েচি! এতে তোমার অসন্মতি প্রকাশ করা কেবল আপনার 
বালিকা-স্ুলভ বুদ্ধি হীনতাঁর পরিচয় দেওয়ামাত্র ! 

শৈলবালার উজ্জল নয়ন অশ্রূর্ণ হইয়া কীপিতে লাগিল ॥ সে 
উত্তর করিল "Pre: | আজ আমার মা জীবিতা থাকলে, আপনি এই 
নিষ্ঠুর আদেশ-___- 

বলিতে বালিতে শৈলবালার matt দরবিগলিত ধারা বহিতে 
লাগিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। | 

হুরপতি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। পূর্বের ন্যায় সক্রোধে 
কহিলেন “তবে কি তোমার ইচ্ছা, সেই অজ্ঞাতকুলশীল, দুরাচার, 
বিশ্বাসঘাতক হুরেন্্রকে এনে তোমার সঙ্গে পরিণীত করি? যদি তুমি 
সে আলা করে äere জেন আমি জীরিত থাকতে veu 
সফল হবার নয় !” 

শৈলবালা পাগলিনীর ন্যায় ভূতলে জানু পাতিয়া, করযোড়ে, 
আর্নয়নে, বাষ্প-বিক্ৃতকণ্ডে বলিতে লাগিল “পিতঃ! সুরেন্দ্র ত জন্মের 
মত বিদায় লয়েছে? তবে আর কেন তার কথা উথ্থাপন করেন Y 
আপনার চরণ ধরে মিনতি করি, আঁপনি আমার সমক্ষে আর 
qun কথা উত্থাপন করবেন না। আমাকে এই একমাত্র ভিক্ষা 


দিন যে, আমি চিরকাল আপনার নিকটে থেকে আপনার চরণ সেবা 
E 


। আপনার মাতৃহীনা ছুঃখিনী তনয়ার এই একমাত্র ভিক্ষা !” 


H 
? 


৩২ শৈলবাল|। 


fa emer Sea করিলেন “আগামী পৌর্ণমাসী তিথি বিবাহের 


দিন স্থিরীকৃত হয়েচে ! তুমি নিশ্চয় জেন আমি সেই দিনে এবিবাহ" 


সম্পন্ন করবো! এখন তোমাকে এই আদেশ করচি, আর এ বিষয় 
দ্বিরুক্তি উত্থাপন করো না i" 

শৈলবালা কহিল “তবে কি আমি আত্মহত্যা বিধান করে এ 
বিবাহের হস্ত হতে যুক্তি লাভ করবো ?” 

স্ুরপতি ক্রোধে অধীর হইলেন । তাহার সমস্ত শরীর কীপিতে 
লাগিল। নয়ন রক্তবর্ণ হইল। কেশরাশি ভীক্ষাগ্র হইয়া দাড়াইরা 
উঠিল। কহিলেন “নিৰ্ব্বোধ বালিকা ! তবে তোমার অভিপ্রায়, 
আমি শেষদশায়, বৃদ্ধ বয়সে, as হয়ে প্রাণত্যাগ করি? আমি 
দেখচি তোমার নির্বুদ্ধিতার দোষে সকল আশায় নিরাশ হয়ে সকল 
ভরসার জলাঞ্জলি দিয়ে, আমাকে বন্য পশুর ন্যায় পর্বতকাননে ভ্রমণ 
করে, এ দুঃখের জীবন বিসর্জন দিতে হবে? তুমি যদি epa 
আমার কথায় দ্বিরুক্তি কর, আমি তোমাকে অভিশম্পাত করে 
Glen করবো! অস্তিমকালে, মৃত্যুশয্যায়, সেই অভিশম্পাত 
শতবার উচ্চারণ করে এ পাঁপ-জীবন পরিত্যাগ করবো ।» 

"afe এই বলিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন d শৈলবালা ৷ 
etre বসিয়া দিতে লাগিল। 


vi 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ | 
আশ্রয়! 
| "fate and dooming gods n are deaf to tonis! 
i — Dryden. 
স্বরপতি৷সিংহ testata বিবাহের দিন: স্থির করিলেন। শৈল 
নিত্য নির্জনে বসিয়া রোদন করে, স্থরপতি তাহা দেখিয়াও দেখেন 
না? তাহারম্রফুল 243 দিন দিন ww হইতে লাগিল, স্থুরপতি 
যেন তাহ! বুঝিতে - পারেন না । শৈলবালার এক মাত্র সহচরী 
বৃদ্ধা পরিচারিকা ; শৈল’ তাহার নিকটে মনের বেদনা কখনও কখনও 
প্রকাশ করে; তাহারই নিকটে বসিয়া রোদন করে। কিন্ত স্থরপতি 
সিংহের ভয়ে পরিচারিকা তীহার নিকট একথা m «fac! 
সাহস করে at ক্রমে বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইল। শৈলবালা 
পিতাকে এবার CH Eet করিবার জন্য পরিচারিকা নি 
করিল, কিন্তু পরিচারিকা কিছু বলিতে সাহস করিল না । শৈলবালা 
2১ পিতাকে জিজ্ঞাস! করিল “পিতঃ! 
সত্য সত্যই কি এ বিবাহ স্থির করলেন ?” 
সুরপতি আরক্ত নয়নে শৈলবালার দিকে চাহিয়া উত্তর fom 
“শৈল ? এখনও অই প্রশ্ন?” এইবলিয়। Sara 
চলিয়া গেলেন Y 
সেইদিন নিশীথে শৈলবালা শয্যা, হইতে উঠিয়া একাকিনী 
উদ্যানে আঁদিল। নিকটে পরিচারিকা নিদ্রিতা ছিল, তাহাকে কিছুই 
বলিননা। জগত Dëst পুর্ণশশধরের রজত-কিরণে পৃথিবী 
. হাপিতেছে। শবের মধ্যে কেবল déit ঈষৎ অস্পষ্ট কুলকুল ধ্বনি শুনা 
E qim নিশীখে, সেই জনহীন উদ্যানে, 


es শেলবালা। 

শৈল একাকিনী,বসিয়া রোদন করিতে লাগিল! অনেকক্ষণ রোদন 
করিয়া, একবার উঠিয়া উচ্চ প্রাসাদের দিকে, আপন শয়নহগৃহের 
দিকে, কুহুমিত "etel সমূহের, দিকে, চাহিয়া দেখিল। আবার 
সেই প্রস্তর মণ্ডপে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। 

“এইরূপে অনেকক্ষণ গেল। অবশেষে বালিকা অঞ্চলে নয়ন 
মার্জনা করিতে করিতে উদ্যানের বাহিরে আমিল। গঙ্গাসমীপবর্ভা 
রাজপথের উপর আসিল । ভাবিতে লাগিল, cel. দিকে যাইবে? 
সবরেন্দ্র কোন্দিকে গিয়াছে ? বালিকা কোন্পথে গেলে শৈশবসখা 
সরেজ্জকে আর একবার দেখিতে পাইবে? কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া 
AI fires ফিরিল; কিন্ত সম্মুখে একটা শৃগাল দীড়াইয়া আছে দেখিতে 
পাইল, স্থতরাং বালিকা সভয়ে সেদিক হইতে প্রতিনিবৃত্তা হইল। শৈল 
পশ্চিমদিগাভিযুখী রাজপথ অবলম্বন করিয়া চলিল। সেই জনহীন, 
=" অপরিচিত রাজপথে বালিক! একাকিনী চলিতে লাগিল 1. সেই বিপদ: 
সঙ্কুল, রাক্ষসপূর্ণ সংসার-অরণ্যে, সরল! শৈলবাল! একাকিনী প্রবেশ 
করিল। সাবধান শৈল ! এ সংসারে সকলে তোমার মত সরল নয়! 

“বালিকা আপনার পদবিক্ষেপের শব্দে আপনি চমকিয়া উঠিতে 
লাগিল। একটা বৃক্ষপত্রপতনের শব্দে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল! 
1অকন্মাৎ গগনমগুল নিবিড় ঘনজালে আবৃত হইল ! শশধরের উজ্জল 
আলোক ঘনান্ধকারে বিলীন হইল। আর পথ দেখা যায় না। 
ai rel শৈলবালা! আজি প্রথম বুঝিতে পারিল যে, এ সংসারে মানব- 
অদৃষ্টও এইরূপ পরিবর্তনশীল । শৈল ভাবিতে ভাবিতে, ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে ঝটিকা উতিত হইল ! রাজপথের 
ুলিরাশি বালিকার চক্ষে আসিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে সেই 
নিবিড় অন্ধকার নিবিড়তর বোধ হইতে লাগিল। পবনের Tast 
মেঘ, যেন তাহার শব্দ পাইয়াই অবিশ্রান্ত শরজাল বর্ষণ, করিতে 
লাগিব! শৈলবাঁলা কোথায় আশ্রয় লইবে? a gata কোমল- 
দেহে ই বৃষ্টিকণিকা তীরের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল । পথ পিচ্ছিল 


পৈলবালী। ue 


হইল! aerei পিচ্ছিল পথে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া যাইতে লাগিল। - 
certc) অন্ধকারারৃত তরুমুলে মন্তকে দারুণ আঘাত. পাইতে 
লাগিল! শৈল দেখিল, আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ! সেইখানে 
Sreffat রহিল। অক্রবিন্দুসকল সেই ৃষ্টিকণিকার সঙ্গে" মিশিয়া ` 
যাইতে লাগিল! এই সমর একবার বিদ্যুৎ চমকিরা উঠিল! বালিকা 
বিছ্যতালৌকে যাহা দেখিল, তাহাতে শিহরিরা উঠিল'। দেখিল,' 
সন্মুখে একজন ভীষণাকৃতি দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান! শৈলবালা! 
এরূপ ভন্নানক মুর্তি আর কখন “দেখে নাই! তাহার সমস্ত ag 
ভালরূলে' দেখিতে পাইল না, কিন্তু যাহা দেখিল তাঁহাতেই শরীর 
কাগিতে লাগিল, চেতনা প্রায় faz হইল! এ মানব না পিশাচ, 
তাহা বুঝিতে পারিল না! ভয়ঙ্কর মুর্তি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কহিল 
“তুমি এ রাত্রে কোথায় যাৰে? আমীর সঙ্গে এস !” 

শৈলবাল! উত্তর করিতে পারিল না; হতবৃদ্ধি হইরা দীড়াইয়। ` 
রহিল। সেরূপ কর্কশ ভীষণ স্বর কেবল পিশাচেরই সম্ভবে | মুর্তি 
পুনরপি কহিল “তোমার ভয় নাই! আমি we নই, আমার 
সঙ্গে এস!” এই:বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, টৈলবাঁলাঁর 
হস্তধারণ করিয়া লইরা চলিল! ভীষণ-ৃষ্ঠি পুরুষ সংজ্ঞা-হীনা 
শৈলবালাকে সঙ্গে লইয়া Pete? গিয়া একটা কুটারে প্রবেশ 
করিল। সেই জনশুন্ত কুটারে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিত্ | 


শৈলবালা প্রদীপালোকে দেখিল যে, dré বিদ্যুতালোকে যাহ। 


দেখিয়াছিল, ইহার মূর্তি তাহা অপেক্ষা ভয়-সচক ও কুৎসিত! fes 
ক্রমে eese সে ভূত: নয় WU. কিছু পরেই বৃষ্টি 
থামিল-ও- প্রভাত হইল! ভীষণনু্তি পুরুষ শৈলবালাকে কহিল 
“তুমি অপেক্ষা কর আমি এখনি আসচি।% এই" বলিয়া কুটাবের 
en eg করিরা বাহিরে গেল ও কিরৎক্ষণ মধ্যেই: একখানি 
শকট লইয়া ফিরিয়া আসিয়া শৈলবাঁলাকে কহিল “তুমি এই শকটে 
আরোহণ ক্র”. Em 


EI 


DI শৈলবালা à 


শৈলবালা ভয়েও feux জিজ্ঞাসা করিল “কোথায় তব?» 
ভীবণ-সুর্ভি পুরুষ কহিল “ যেখানে তোমাকে লয়ে যাচ্ছি, Gëtt 
তুমি পরম সুখে থাক্‌বে !” | A 

এই mt শৈলবালার হস্তধারণ করিয়া শকটে উঠাইল ও দ্বার 
: ক্ষুদ্ধ করিয়া নিজে বাহকের নিকটে বসিল। সাত আট ঘণ্টা পরে 
একস্থানে শকট থামিল-! ভীবণ-ুন্তি og শৈলকে শকট হইতে 
অবতরণ করিতে বলির। শকটের দ্বার উন্মুক্ত করিল। শৈলবালা 
দেখিল, সম্মুখে একটা উদ্যান-পরিরৃত্ ক্ষুদ্র অট্টালিকা । আর যাহা 
দেখিল তাহাতে বালিকা Det, ভীতা ও স্তম্তিতা হইল । দেখিল, 
সম্মুখে সেই অট্টালিকার দ্বারদেশে দাড়াইযা--রাজকুমার অমরেন্রনাথ ! 
শৈলবালা সেই শকটের উপর মু্ছিত| হইয়া পড়িয়া গেল। 


ত্ৰয়োদশ পরিচ্ছেদ | 


তুমিত সুরেন্দ্র? 


He started with more of fear, 
‘Than if an armed foe were near ! 
499৫ of my fathers! what have we here m 


—Lord Byron. 


সুরেন্দ্রনাথ বিদ্্যগিরির উপত্যকায় সন্যাসীর সহবাসে কয়েক দিবস 
অৱস্থিতি করিলেন। এই কয়েক দিবস সন্্যাসীর পূর্ব পরিচয় সন্ধে 
কৌতুহল আরও বদ্ধিত হইল, তাহার দেবভা-ুর্লভ সদ্গুণ-রাশির 
উপর অধিকতর ভক্তি জম্মিল। কিন্তু সে রমশীয় পার্বত্য প্রদেশ, 
TH পরম-প্রাতিকর সহবাস, কিছুদিন পরেই সুরেন্ড্রের আর ভাল 
লাগিল না। বহিৰ্জগতের রমণীয় শোভা আর তাঁহার অন্তর্দাহ নিবারণ, 
করিভে'পারিল ai তিনি সন্্যাসীর নিকট বিদায় চাহিলেন। 


* x 


LE] 


শৈলবালা । e UE 

সন্ন্যাসী তাহার ম মনের ভাব দেখিয়া, সেস্থানে fis fim থাকিতে 
sgr করিতে সাহস করিলেন না ; অগত্যা সন্মত হইয়া কহিলেন 
“আমি এক সময়ে সংসারে অবস্থান করতেম, অনেক দিন মানব- 
চরিত্র পৰ্য্যালোচনা করেছি; এ সংসারে পাপা ত্মা লোকের সংখ্যাই 
অধিক; তোমার ন্যায় প্রশস্তচেতা, সরল-হৃদয় ব্যক্তি-অতি বিরল 
আমি তোনার সদ্গুণসমূহে বার পর নাই সুখী হলেম! তোমার হৃদয় 
সুস্থির হচ্চে না দেখে, আমি তোমার বিদায় গ্রহণে আপত্তি কর্তে 
পারি না। পরে আমি আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
অভিলাষ করি i? 

স্থরেন্্র কহিলেন “অনুমতি করেন তো কিছু দিন পরে আবার 
আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো!” ; 

সন্ন্যাপী কহিলেন "7 সুবিধা হয়, আবার এস্থানে সাক্ষাৎ করতে . 
পার ! আমিও ইতিমধ্যে তোমার তত্বান্ুন্ধানের চেষ্টা করবো 1”... 

সন্ন্যাপীকে সসন্্রমে অভিবাদন করিয়া স্থরেন্্রনাথ বিদায় লইলেন। 
বিদ্ধ্যগিরি হইতে অবতরণ করিয়া স্থরেন্্রনাথ উদাসীন বেশে 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোথার যাইবেন PU এ সংনারে 
সকল স্থানই তাহার-পক্ষে সমান! যখন নিতান্ত ক্লান্তি অন্গুভব.করেন, 
বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া শান্তি অগনরন করেন। কাঁননস্থ ফল 
মূল ভক্ষণ করিয়া, বিজন-প্রান্তর-শৌভী সরনী অথবা জোতম্বতীর 
বারি পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করেন । 

কয়েক দিবস পরে.একটা নির্জন কানন-প্রান্তে, পরম qua 
প্রদেশ স্থরেন্দ্রের নয়নগোচর হইল। দেখিলেন, একটা অনতি- 
বিস্তৃত স্বচ্ছ সরোবর । চারিপার্খে নানাবিধ AUT I সরোবরের 
নিৰ্ম্মল সলিলে নীল আকাশের প্রতিবিষ্ব পড়িরাছে। তাহার উপরে 
নবপল্পবপূর্ণ, কুসুমস্তবকশোভিত তরুচ্ছায়া, কোথাও বা sus 
apres ছায়া পড়িয়াছে ; যেন সরোবরের নীল জলের ভিতর, 
কে seems নির্মাণ করিয়াছে। — ef : ' প্রস্তর-নিন্দত 


VE Zeaaten i e? E 
সোপানের দুই ad ofze da সকল শোভা পাইতেছে। 
fusco fefta দুরে, একটা ,পুপেভারবিনত দীর্ঘ অশোক ব্বষ্ট্'তলে, 
একটা লতামগুপপরিবৃত ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। 
সুর্য অন্তমিত প্রায় । স্থানটা জলহীন, নিস্তব্ধ ! শব্দের মধ্যে কেবল 
বৃক্ষপল্নবমধ্যে সমীরণের Xu সঙ্গীত। জুরেন্্রনাথ সেই সোপানো- 
পরি উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । শৈলবাঁলার বিদায় 
কালের অশ্রপুর্ণ মুখমণ্ডল পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতে লাগিল! 
দুই একটা অক্রবিন্দুও সোপানের পাষাণ-বক্ষে পড়িল। আর কি 
শৈলবালাকে দেখিতে পাইবেন না? কি করিলে শৈলকে আর 
একবার দেখিতে পান? হয়ত রাজকুমারের সঙ্গে এত দিনে শৈল- 
বালার বিবাহ হইয়াছে। আজি হয়ত শৈলবালা রাজেন্দ্রাণী! 
দুর্ভাগ্য, পথের ভিখারী স্থরেন্রকে আর কি তাহার মনে আছে? 
সুরেন্দ্র অনন্যমনে, নিরাশ-্বদয়ে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন 
সময়ে অকস্মাৎ কোঁথ| হইতে রমণীক$নিঃস্থত মৃদু স্গীতধ্বনি তাহার 
রুর্ণে প্রবেশ করিল! বোধ হইল, যেন সনীপস্থ অট্টালিকাঁর মধ্যে 
একজন রমণী মৃহ্স্বরে স্দীত করিতেছে। ক্রমে সেই মৃদু সঙ্গীত 
ধ্বনি স্পষ্টতর হইল। . তাহার সঙ্গে তালনয়বিশুদ্ধ aire ও 
Sa বীণারব নিন্রিল । নিকটে অশোক বৃক্ষের উপরে একটা পাগিরা 
ডাকিতেছিল, সে নিস্তব্ধ হইল। ক্রমে সেই মৃদুসঙ্গীত শতকোকিলের 
- এককালীন det gg আকাশ ভেদ করি! উঠিতে লাগিল । 
নির্জন উপবন কম্পিত করিয়া, সান্ধ্য সমীরণ বিলোড়িত করিয়া, 
অশোকৰৃক্ষ-বিহারী পাপিয়াকে বিমুগ্ধ করিয়া, বিস্মর-বিমোহিত 
সুরেন্দ্র চিন্তারাশি অপনীত করিয়া, সেই উচ্চ সঙ্গীতধ্বনি গগনে 
প্ৰতিধ্বনিত হইতে লাগিল । oe বিমুগ্ধ চিত্তে সেই হৃদরউন্মাদকর 
সঙ্গীত গুনিতে লাগিলেন। এরূপ কোমল অথচ তীব্র, উচ্চ অথচ 
মধুরতাপূর্ণ কঠস্বর তিনি আর কখন শুনেন নাই। সেই স্বর যত 
Wer WS লাগিল, ততই অধিক af) বোধ হইতে -লাঁগিল। 
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সঙ্গীতধ্বনি নিস্তব্ধ হইলে, স্থরেন্্র ভারিতে লাগিলেন, এ রিজন 
প্রান্তরে .কাননসমীপে এ রমণী. কে? অপ্সরী না মানবী? মানবীর 
কি এরূপ ebe সম্ভব? Guam বাপীতীর হইতে উঠিয়া সেই 
অষ্টালিকার নিকটে at দীড়াইলেন।  দেখিলেন উপ্নরিস্থ গৃহ 
আলোকময় ! কয়েক ব্যক্তির কথোপনের শব্দ শুনিতে পাইলেন । 
euis সুরেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। শুনিতে পাইলেন একজন সুপরিচিত 
ব্যক্তি একজন রমণীর Og কথোপকথন করিতেছে। মনে মনে বুঝিলেন 
আর সে স্থানে থাকা কর্তব্য নয় 1 কিন্ত সে স্থান ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা 
হয়না! মনে হইতে লাগিল আরও একটু থাকিয়া সেই sagt 
কঠনিঃস্থত সঙ্গীত আর একবার শুনেন! স্থরেন্দ্রনাথ ! তুমি না 
আর cet যাইবে না স্থির করিয়াছ? তবে এ রমণীর সঙ্গীত 
আর একবার শুনিবার জন্য এত উৎসুক কেন? সুরেন্দ্র অনেক্ষণ 
সেই স্বর আবার গুনিবার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন s Zeg wall. 
সফল হইল না । এই সমরে সেই পরিচিত ব্যক্তির কখোপথনের 
স্বর আর একবার শুনিতে পাইলেন ( হতাশ হইয়া ধীরে ধীরে 
সেস্থান হইতে অগ্রনর হইতে লাগিলেন । আকাশে শরতের ; শশধর 
শোভা পাইতেছে। সুরেন্দ্র শেলবালাকে ছাড়িয়া আসা অবপ্দি, 
চন্দ্রের এপ শোভা এক দিনও দেখেন নাই I স্থুরেন্রের যেন মনে 
হইতে লাগিল, সে চন্দ্রের অমৃতময় কিরণ, আর.সেই রমণীর সুধাময় 
. কণ্ঠন্বর যেন একই উপাদানে নির্মিত। oss নিতান্ত অন্যমনক্ষ 
হইয়া চলিতে লাগিলেন । যেন কতই ভাবিতেছেন; কিন্ত কিছুই 
ভাবিতেছেন না। এইরূপে প্রায় ক্রোশার্ধ অতিক্রম করিলেন । 
অকন্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল “এই ত সেই! রক্ষীগণ! 
সাবধান, বেন পলায়ন না করে!” * 
স্ুরেন্্র ইহারই স্বর উদ্যানমধ্যন্থ অট্টালিকার মধ্যে এ | 
এ স্বর তিনি বিলক্ষণ চিনিতেন ৷ পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন 
যে গোবিন্দপ্রদাদ ও কয়েকজন প্রহরী তাঁহার দিকে ধাবিত SUE 
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গোবিন্দপ্রসাদ ক্রুতবেগে আসিয়া  wcscep হস্ত ধারণ করিয়া 
কহিলেন “তিবেরে রাজদ্রোহী পলাতক! এখন কোথায় পলাইবে?” 
Sa দেখিলেন যে গোবিন্দপ্রসাদ ও তাহার সহচরগণ সকলেই 
সণস্ত্র কিন্ত তাহার নিকটে কোন ag নাই, সুতরাং ইহাঁদের অঙ্কে 
বলপ্রকাশ অসন্তব। তথাপি গাবিন্দপ্রসাঁদ যখন তাহার হস্ত ধারণ 
করিল, তিনি ক্রোধাবেগ উপশমিত করিতে পারিলেন না । আরক্ত 
নয়নে গোবিন্দপ্রসাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “গোবিন্দ- 
প্রসাদ! তোমার কি অভিপ্রায় ?" 

গোবিন্দপ্রদাদ san ন্যায় হ্ষুত্র তীক্ষ নয়নদ্বয়ে স্ুরেন্দ্রের 
মুখমণ্ডলের দিকে ক্রুর দৃষ্টি করিয়া উত্তর করিল “কি অভিপ্রায় তা 
আবার জিজ্ঞাসা করচ? রাজ-অঙ্ুমতিক্রমে তোমার প্রণয়িণী শৈল- 
বালার সম্মুখে তোমাকে বলিদান দিব v? 

সুরেন্দ্র বলপুর্ধঘক হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন ; গোবিন্দপ্রসাদ 
ভূমিতলে fënt গেল। সুরেন্দ্র একজন রক্ষীর হস্ত হইতে তরবারি 
আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্ত কৃতকার্য হইতে পারিলেন 
li নিরন্তর যুবক বন্মুদ্রি প্রহারে একজনকে ভূমিশীরী করিলেন, 
কিন্ত অপর রক্ষীগণ চারিদিক হইতে আসিরা তাহাকে আক্রমণ 
করিল॥ গোবিন্দপ্রপাদও ভুমিশব্যা হইতে উঠিয়া কহিল “এখানে 
একে প্রাণে বধ করবার আবশ্যক নাই !. রাজকুমারের অনুমতি 


লয়ে, রাজমহিষী শৈলবালার সন্মুখেই এর প্রতিফল প্রদান করবো 1» . 


. সুরেন্দ্র আর বলগ্রকাঁশ করিলেন al 1 “রাজমহিষী শৈলবালা” 
এই কয়েকটা কথ! তীরের ন্যায় সুরেন্দের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিল। 
আকাশ পৃথিবী সকলি ঘূরিতে লাগিল ( তিনি চারিদিকে কেবল 
অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন ৷ ধীরে ধীরে ভূতলে উপবেশন করিলেন । 
' গোৱবিন্দপ্ৰসাদ 'স্ুরেন্্রকে quum আকর্ষণ করিয়া Sea হইতে 
উঠাইল। রক্ষীগণ গোবিন্দপ্রসাদের অনুমতিক্রমে নিকটস্থ বৃক্ষ 
হইতৈ” লতা লইয়া. সুরেন্দ্ের ছুই হস্ত বাধিল। গোবিন্দপ্রসাদ ও 


e. — 
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রক্ষীগণ সানন্দে, অকস্মাৎ হীনতেজঃ স্থরেন্দ্রকে লইয়া; অগ্রসর'হইতে 
লাগিল । তাঁহারা ছুই চারি পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে 
কোথা হইতে একজন রমণী আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাড়াইল ৷ 
রমণীর আবুলায়িত কেশরাশি তুমিতল ef করিতেছে) On 
ত্যাগিনী বনবিহারিণী যোগিনীর বেশ! fce দেখিবামাত্ 
গোবিন্দপ্রসাদ স্থরেন্দ্রের হস্ত ছাড়িয়া দিয়া' এক দৃষ্টে রমণীর যুখ- 
পানে চাহিয়া চিত্রার্পিতের ন্যার দীড়াইর| রহিল। যোগিনী কহিল 
“গোবিন্দপ্রসাদ ! নিঃসহায়, নিরস্ত্র বালকের উপর এই অত্যাচার ?” 

এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতেই, গোবিন্দপ্রসাদ দ্রুতবেগে 
পলায়ন করিল। রক্ষীগণ নায়কের এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তন 
দেখিয়! স্থরেন্্রকে ছাড়িয়া দিয়! প্রস্থান করিল। যোগিনী সুরেন্দ্র 
লতাবন্ধন উন্মোচন করিয়! কহিল “ আমার সঙ্গে এস ।” 

বিন্ময়-বিহ্বল সুরেন্দ্র রমণীর পশ্চাতে চলিল। এ রমণীর 
আকস্মিক আবির্ভাব ও তাহাতে গোবিন্দগ্রসাদের এতাদৃশ 
পরিবর্তনের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না! কিঞ্চিৎ দুরে fts 
রমণী একটা কুটারে প্রবেশ করিল ও স্থরেন্্রকে বসিতে আসন দিয়া 
কহিল “ এই আমার কুটার, কাননাভ্যন্তরে এই নির্জন কুটারে আমি 
একাঁকিনী বাস করি। স্থরেন্দ্র জিজ্ঞান| করিলেন " আপনি কে?” 

যোগিনী উত্তর করিল “আমার পরিচয়ে তুমি কি বুঝবে? তুমি 
আমাকে চেননা, কিন্ত আমি তোমাকে চিনি। তুমি তো 
স্থরেন্্রনীথ ?” 
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_ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। 
চক্দ্রীলোকে I 


Iam fire and air ; my other elements 
I give to baser]ife.—A2ztony and Cleopatra. 


সুরেন্দ্রনাথ, যোগিনী কে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্ত 
. তাহার পরিচয় সন্বন্ধে বিশেষ কৌতুহল-পরায়ণ হইলেন না । গোবিন্দ- 
প্রনাদের নিকট আজি যে কণ। শুনিয়াছেন তাহারই চিন্তা হৃদয় সম্পূর্ণ 


রূপে অধিকার করিরাছিল। “ রাজমহিবী শৈলবালা” এই কথা পুনঃ ` 


পুনঃ তাহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। তবে কি সত্য সত্যই 
রাজকুমার অমরেন্দ্রের সঙ্গে শৈলবালার বিবাহবিধি সম্পন্ন হইয়াছে? 
তবে কি সত্য সত্যই আজি স্থরেন্রের শৈশবসখীর পবিত্র দেহ 
পাপাস্মা নমরেন্দ্রের as শোভা পাইতেছে? এই চিন্তা অসহ্য 
হইল। জীবনভার বহন করা কেবল যন্ত্রণার কারণ বোধ: হইতে 
লাগিল। স্থরেক্্রনাথ এই অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ 
করিলেন। কখনও রোদন করেন, কখনও পর্ণকুটারের বাহিরে আসিয়া 
পদচারণা করেন। প্রভাতে যোগিনী গৃহমধ্যে আহাধ্যাদি প্রয়োজনীয়, 
বস্তু সংস্থাপন করিয়া কহিল “ স্বরেন্দ্রনাথ! আমি এই কাননস্থ। 
কালিকার মন্দিরে দিবসে কোন ব্রত পালন করে থাকি। সন্ধ্যার 
পরে পুনর্বার এই কুটারে প্রত্যাগমন করবো। তুমি এই কুটারে 
অপেক্ষা কর, তোমার সঙ্গে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে ।» 

এই বলিয়া যোগিনী সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। স্থরেন্্রনাথ 
একাকী সেই কুটারে অতি ক্লেশে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 
ক্রমে দিন গেল, সন্ধ্যা হইল, আকাশে তারকারাজি ছুটিয়া উঠিল! 
San ব্যথিত হৃদয় শান্ত করিবার কি কোন উপায় নাই? অকস্মাৎ 
একটা কথা স্ুরেন্দ্ের মনে পড়িল | কাল সন্ধ্যার সমর যে রমণীর ক 


"ÉIS শুনিয়াছিলেন, তাহা কি আর একবার শুনিতে পান না? 


শৈলবালা 1 - ee 


সেই রনলীর বাপীতীর, তাহার নিকটে সেই অপ্সরীকঠনিঃস্থত মধুর 
সঙ্গীত, হ্বদরমধ্যে উদ্দিত হইবামাত্র চিন্তারাশি অনেক" অন্তহিত 
হইল! এ সংসার অপেক্ষাকৃত. সুখময় ig হইতে লাগিল? 
জীবনভার রহন করা যে কেবল যন্ত্রণার কারণ, এ প্রতীতি আপাততঃ 
অন্তর্থিত হইল। স্থরেন্্রনাথ সেইস্থানে, যাইবার জন্য গাত্রোখান 
করিলেন । সেখানে যে গোবিন্দপ্রসাদের' সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ 
হইবার সম্ভাবনা, এ কথা মনে একবারও উদয় হইল না। অল্প 
আয়াষেই সেই রাগীতীর অন্বেষণ করিয়া লইলেন। সেইখানে গিয়! 
রসিলেন। পূর্ব দিবসে ঠিক এই সময়েই রমণী সঙ্গীত করিয়াছিল ! 
আজিও সেইরূপ সঙ্গীত শুনিবার আশায় সেই ক্ষুদ্র অষ্টালিকার দিকে 
চাহিয়া রহিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ । অট্টালিকার মধ্যে যে মনুষ্য আছে 
এমন রোধ হয় না। পূর্ব দিবসের ন্যায় আজিও সেই অশোক বৃক্ষ". 
বিহারী পাপিয়ার আকাঁশভেদী কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে! পূর্ববদিবসের 
ন্যায় আজিও du পূর্ণস্থখে হাসিতেছে ! dë দিবসের ন্যায় চঞ্চল 
Tu, সরসীন্ৃদয়ে, বৃক্ষপল্পবে, ক্রীড়া করিতেছে! স্থরেন্্রনাথ এই 
সময়ে আর একবার সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য নিতান্ত উৎস্থক হইলেন, 
কিন্তু অভিলাষ পরিতৃপ্ত হইল না। কিরৎক্ষণ পরে নিকটে যেন 
কাহার কথোপকথন গুনিতে গাইলেন । কৌতুহলবশতঃ চারিদিকে 
চাহিলেন ) দেখিলেন, তাহারই সন্মুখস্থ বৃক্ষতলে দুইটা রমণী কথোপ- 
কথন করিতে করিতে আসিয়া দাড়াইল। তাহাদের মধ্যে একজনকে 
চিনিতে পারিলেন। ইনি সেই কুটারবাসিনী যোগিনী! আর এক 
জন তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়াছিল; তাহাকে সুরেন্দ্র দেখিতে 
পাইলেন না, কিন্তু পরিচ্ছদের পারিপাট্যে সঙ্জান্তবংশীয়| বলিয়া 
অনুভব করিলেন সুরেন্দ্র একটা পু্বৃক্ষের অন্তরালে বসিয়া 
ছিলেন, তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। যোগিনী বলিতে লাগিল 
- “আমি ত পূর্বেই বলেছিলেম যে, এই ইন্দিয়-পরায়ণ গর্বিত যুবকের 
সঙ্গে তোমার চিরকাল সম্প্রীতি থাকা অসম্ভব !” H 


১০ 


*à শৈলবালা । 


দ্বিতীয়! রমণী কহিল “কিন্ত এখন কি করবো! তুমি ত সম্তই 
জান; আমি কি ছিলেম কি হয়েছি! এ পৃথিবীতে তুমি বই আর 
কোন রমণী আমার এ রহস্য অবগত নয়! তাই তোমার কাছে এ 
বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তুমি কি প্রকারে এ বিষয়ের সন্ধান 
পেলে?” - 1 
যোগি। তুমি কি জান না, দেই দুরাত্মার যে যে স্থানে গতিবিধি, 
এই দ্বাদশ বৎসর তার সন্ধান নিচ্চি? 

দ্বিতী। সেই রমণী কে তা জান্তে পেরেছ t : 

যোগি। এখনও তার পরিচয় জান্তে পারি নাই। জান্তে 
পারলেই তোমাকে সংবাদ দিব । 

দ্বিতী। তবে একবার সেই শশীকলাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে বল। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই আমি সমস্ত বুঝতে পারবো | 
আছিও বিবাহ হয়নি তুমি নিশ্চয় জান? 
যোগি। শশীকলা বল্লে,যদি সে বালিকা নিতান্ত সরলা না হতো, 
তবে এতদিনে বিবাহ না হোক, নিশ্চয়ই তার সতীত্ব নষ্ট হতো । 
কিন্তু আমি আজ তিন চারি দিবসের কথা বলচি,এর মধ্যে কি হয়েছে 
তা বল্তে পারি না। 

দ্বিতী। সে শশীকলার গৃহ এখান হতে কতদূর? 

যোগি। অধিক দূর নয় ! দুই এক দিবসেই যাতে তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হয়, আমি তার চেষ্টা করবো। 
- festi মনে করে দেখ দিকি কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! 
আমি কোন্‌ অপরাধে এরূপ ব্যবহারের যোগ্য ? 

যোগি। তুমি বাস্তবিকই তাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাস? 
দ্বিতী। আমি তো তোমাকে সমস্তই বলেছি! এক সময়ে 
বালিকা-স্থলভ চপলতার বশবর্তী হয়ে তাকে ভালবেসেছিলেম, অথবা 
তার Ut মোহিত হয়েছিলেম, কিন্ত সেই বালিক-হ্বলভ মোহ অনেক 
দিন অন্তহিত হয়েছে! পাপাস্মার সঙ্গে কিছুদিনের সহবাসেই 
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নিজের ভয়ানক ভ্রম বুঝতে পারলেম। "এ ঘোরতর পাপের জন্য কত 
অন্ুতীপ করলেম। এক এক বার মনে হতো, আত্মহত্যা বিধান 
করে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি !__অবশেষে স্থির করলেম» এ পাপ 
জীবন কোন প্রকারে এইরূপেই অতিবাহিত করবো। পূর্বের সে 


ই ভাব, তাকে ভালবাসাই বল, আর বাল্যকালের চপলতাই বল, অনেক 


দিন আমার স্বদ থেকে অপস্থত হয়েছে সত্য, কিন্তু সে'যে আমাকে 
এত প্রলোভন দেখিয়ে, এ পাপ সাগরে নিমগ্ন করে, অবশেষে 
পরিত্যাগ করবে ও অন্য একজন রমণীর সঙ্গে পরিণস্স-্ৃত্রে বদ্ধ হয়ে 
সুখে জীবন যাপন করবে, আর আমি এইরূপ পথের ভিখারিণী হয়ে 
থাকৃবো, এ কখনই সহ্য হবে না। তাই তোমাকে অন্থরোধ কর্চি, 
আমাকে এ বিষয়ে সৎপরানর্শ প্রদান কর। 

যোগি। তুমি আজিও বালিকা | সংসার সুখের আশা তোমার 
হৃদয়ে নিতান্ত বলবতী। তাই তুমি আমার পরামর্শ মতে কাজ কর্তে 
পারবে না। তুমি কি জান না আমি কি জন্য কালিকার মন্দিরে 
এ কঠোর ব্রত প্রতিপালন করি? যদি পার, তুমিও সেই ব্রত অবলম্বন 
কর) ইহলোকে মনের শাস্তি পাবে ও পরলোকে কালিকার প্রসাদে 
মুক্তি লাভ কর্বে ! 

দ্বিতী। তুমিত এত দিন এ ব্রত প্রতিপালন করলে, কিন্ত 
আজিও ত মনোভিলাষ পুর্ণ হলো না৷ ু 

ঘোগি। মনোভিলাষ পূর্ণ হবার আর বিলম্ব নাই। আজ ছুই 
দিবস হলো| করালবদনী স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন॥ তাতে জান্তে 
পেরেছি আর এক বৎসরের মধ্যেই সেই পাপাসত্মার রক্ত অগন্মাতাকে 
উৎসর্গ করতে পারবো ! যার দ্বারা এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাব, 
জগন্মাতা আশ্চর্য্য ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েচেন t 
আর আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হবার বিলম্ব নাই! : 

বলিতে বলিতে যোগিনী সানন্দে করতালি দিয়া, আপন কটাবন্ধ 
হইতে eR. শাণিত-ফলক ছুরিকা বাহির করিল। চন্দ্রকিরণে 
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ছুরিকার তীক্ষ- ফলক প্রতিফলিত হইল। স্থরেন্রনাথ সিহরিয়া! 
উঠিলেন।, যোগিনী বলিতে লাগিল “তারপর সমস্ত অবয়ব, এই' 
এই আনুলারিত কেশরাশি, ছুরাক্মার শোণিতে রঞ্জিত করে, কালিকার 
সম্মুখে আপনাকে বলি প্রদান করবো । তুমি কি এক্রত প্রতিপালন: 
করতে পারবে ?” 

দ্বিতীয়া রমণী কোন উত্তর করিল ন|। উভয়ে কিযৎক্ষণ নীরবে 
দীড়াইয়া রহিল ৷ কিরতক্ষণ পরে যোগিনী কহিল “ তবে আমি এখন: 
বিদায় গ্রহণ করি, আমীর কুটারে একজন অতিথি এসেছে ।' c 
একাকী আছে । আনি গিয়া তার উপযুক্ত আতিথ্য বিধান করবো ।* 

দ্বিতীয়! রমণী জিজ্ঞাস! করিল “মে অতিথি কে?” যোগিনী 
কহিল “তার পরিচয়ে তোমার আবশ্যক নাই !” এই বলিয়া, যোগিনী 
Dan লইল । রমণী কিয়ৎক্ষণ চিন্তিত ভাবে সেই খানে দাঁড়াইয়া 
থাকিয়| অতি মৃদুস্বরে একটা গান করিতে করিতে যেখানে ag 
বসিয়াছিলেন সেইখানে আসিল। যদিও সে গীতিধ্বনি অতি মৃদু, 
তথাপি Spas বুঝিতে পারিলেন পূর্ব দিবসে এই রমনীরই leg 
শুনিযাছিলেন। gra aer সেই রমণীর দিকে চাহিয়া তাহার 
মৃছমধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে লাগিলেন । রমণী, একজন অপরিচিত মনুষ্য, 
রাত্রিকালে সোপানোপরি সেই ভাবে We রহিয়াছে দেখিয়া 
freta করিল “তুমি কে?” 
Sg কহিল আমি “আমি একজন পথিক io 

রমণী X হাস্য করিয়া কহিল “ দেখি কেমন পথিক £% এই 
বলিয়া যুবতী স্থরেন্ত্রের আরও নিকটে আসিয়া ভালরূপে নিরীক্ষণ 
করিয়া কহিল “ওমা তাইত! তা তুমি এখানে একাকী বসে রয়েছ 
কেন? আমার সঙ্গে এস!» 

সুরেন্দ্র উত্তর করিলেন «আমার অন্যস্থানে যাবার গ্রয়োজন 
আছে; আমি এখন যাই।» 

রমণী হাসা করিয়া কহিল * 


D 


কেন? তোমার কি আমার সঙ্গে 


'শৈনবাল!। H 


আস্তে ভর করে? তুমি কি মনে zg আমি যাদুবিদ্যা 
তোমাকে বশ করে রাখ বৌ ?* aot 

সুরেন্দ্র দেখিলেন রমণীর মৃদু হাস্যটুকু চন্দ্রের কিরণে প্রতিফলিত 
হইয়া অতি রমণীর বোধ হইল। তাহার কথাগুলি নৈশ সমীরণের সঙ্গে 
মিশিরা অতি মধুর বোধ হইল। তিনি আর আপত্তি করিলেন না! 

বিজানবিৎ পক্ভিতেরা বলেন যে, চন্দ্রকিরণে এমন একপ্রকার 
শক্তি আছে, যাহাতে সময়ে সময়ে মাঁনবচিত্তের স্বাভাবিক ভাব 
পরিবর্তিত হয়। অনেকের-উন্মাদ-রোগের ofge চন্দ্রকিরণে। সুরেন্দ্র 
নাথের সেই প্রকার কোন হৃদর-বিকার হইল কি না, আমরা reg 
জানিনা ; কিন্ত তিনি বিনা! বাক্যব্যয়ে রমণীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ॥ 
রমণী qas মৃদুস্বরে সঙ্গীত করিতে করিতে স্বরেন্স্রের সঙ্গে সেই 
অট্টালিকায় প্ৰবেশ করিল । : 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
নানা কথা। 


You know full well what makes me look so pale!.' 
* — * you should not ask me that, 


But make your own heart monitor 
And save me the great pain of telling.-— KEATS. 
আমরা সুরেন্দ্রনাথের কথা বলিতে গিয়া অভাগিনী শৈলবালাকে 
ভুলিয়া যাইতেছিলাম। ভীবণাক্কতি পুরুষ মুচ্ছিত| শৈলকে ছুই 
হস্তে তুলিয়া সন্মুখস্থ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিন। সেই গৃহে পালক্কোপরি 
একটা সুন্দরী যুবতী বসিয়াছিল। মূৰ্চ্ছিত! রমণী কে, তাহা যেন 
নিশ্চয় জানিবাঁর জন্যই কুমার অনরেন্দ্রনাথ ভীষণমু্তি পুরুষের সঙ্গে 
সেই. গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সংজ্ঞাহীন! শৈলবালাকে 
. পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া রাজকুমার সবিস্য়ে কহিলেন “ একি ! 
এ যে শৈলবালা! রোহিম খাঁ! তুমি এ কে কোথা হতে আন্লে? 


ap শৈলবালা । 


রহিম খাঁ কর্কশস্বরে কহিল “এ বালিকাকে নিশীথসময়ে 
বিজন প্রান্তরে একাকিনী, আশ্ররহীনা দেখে, আশ্রয় প্রদান 
করেছি!” i 

রাজকুমার uta চিত্ত! করিরা কহিলেন “বুঝেছি ! শৈলবালা 
বিবাহের ভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করে পলায়ন করছিল। ধন্য রোহিম 
খা আমি তোমাকে এর উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করবো I] 

রোহিম খা উত্তর করিলনা। স্বাভাবিক কর্কশস্বরে পালক্কোপরি 
উপবিষ্টা রমণীকে জল আনিতে বলিল। রমণী জল আনিয়া টশৈলবালার 
ধরে, চক্ষে, মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিল। শৈল ক্রমে সজীবতা! 
পাইতে লাগিল। রাজকুমার সংস্ঞাশূন্যা শৈলবালার অতুল রূপরাশি 
একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাহার স্থানত্রষ্ট . কুঞ্চিত 
কেশদামে অদ্ধাবৃত মুখখানি" ছিন্বৃস্ত নলিনীর ন্যায় ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছে। mper নিনীলিত; ওষ্ঠাধর cx গোলাপ-কুস্থমের 
ন্যায় ঈষৎ আভাহীন ৷ - উন্নত বক্ষঃস্থল নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঈষৎ কম্পিত 
হইতেছে। রাজকুমার একদৃষ্টিতে শৈলবালার নুতন রূপরাশি 
দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে ভীষণমুর্তি পুরুষ বিরক্ত ভাবে কহিল “কি 
HIEL ? একবার তোমাকে দেখে এর এরূপ দশা হয়েছে আবার 
তোমাকে দেখতে পেলে এখনই যে একে জীবলীল! সম্বরণ করতে 
হবে! তুমি স্থানান্তরে গমন কর।» 

রাজকুমার স্বপ্নোথিতের ন্যায় সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া গৃহের 
বাহিরে আসিলেন! রোহিম A রমণীকে সন্বোধন করিয়া কহিল 
“তুই আমার সঙ্গে বড়ই কুব্যবহার করচিস। আমি তোকে বারদ্বার 
বলেছি, আমার টাকার প্রয়োজন হয়েছে! তুই সেই অঙ্গীক্ৃত অর্থ 
আজও প্রদান করলি air 

রমণী ভীষণমৃষ্তি পুরুষের মুখের দিকে না চাহিয়া উত্তর করিল 
“আমি রাজকুমারের কাছে এবিষয়ের প্রভাব করবো।৮ ... 
Mab lc zept কার কাছে at কর আনল * 


Ly 


শৈলবালা। ES 


কর, আমার তাঁতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই! এখনও বল এক 
মাসের মধ্যে অঙ্গীকৃত অর্থ দিতে পারবে কি না? না হয় বল, আমি৷ 
এখনি সমস্ত কথা রাজকুমারের fre প্রকাশ করে, তাকে অঙ্গীক্ৃত 
অর্থ প্রদান করতে বাধিত করি!” wn Eh 
রমণী সকরুণ কটাক্ষে চাহিয়া কহিল 4ক্ষমাকর ! aa আর সে 
সকল কথা উত্থাপন করো! না । বিবেচনা করে দেখ এতদিনের পর 
আমার পরিচয় প্রকাশিত হলে আমার কি দশা হবে!” 
রোহিম খা কহিল “তোমার আর কি দশা হবে? যেমন ছিলে 
আবার £তমনি থাক্বে! যদি আমার প্রয়োজনের সময়ে আমার 
উপকার করতে না পারলে, তবে তোমাকে বিক্রয় করে আমার কি 
লাভ? তোমার রূপ ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হচ্চে। এখন না হলে এর পরে , 
আমি কি প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করবো ?” 
রমণী কাতিরস্বরে কহিল “তোমার চরণে ধরে মিনতি করি, 
আর ও কথা এখন বলো না ! এখনি কেহ গুন্তে পেলে রাজকুমারের 
কর্ণগোচর হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করচি আর একমাসের মধ্যে.যেমন 


করে পারি তোমাকে অঙ্গীকৃত অর্থ পাঠিয়ে দিব !” 

রহিম খাঁ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে উত্তর করিল “আচ্ছা, তোমাকে 
আরও একমাস সময় দিলাম । আঁর দেখ, সাবধান ! এই বালিকাকে 
অতি rs রেখো ; যেন রাজকুমার এর চরিত্র কলুষিত করতে'না 
পারে! এ বালিকার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের আরও অনেক 
উপকার হবার সম্ভাবনা !” 

এই বলিয়া! ভীষণমু্তি hex সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল ! সে, 
চলিয়া গেলে রমণীর মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চার হইল। সে 
শৈনবালার দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল শৈল অনেক সংজ্ঞালাভ 


করিয়াছে! ‘শেল Sege অবলোকন করিয়া সবিন্ময়ে জিজ্ঞাসা 


করিল “ আমি কোথায় এসেচি 1” 


ES শৈলবালা। 


(WR কহিল তোমার কোন e নাই! তুমি উত্তম স্থানে 
এসেছ!” | 
শৈল জিজ্ঞাস! করিল “তুমি কে ?” 
রমণী কহিল “আমার নাম শশীকলা in 
বালিক! জিজ্ঞাস! করিল “শশীকলা কে ?” 
রমণী কহিল “বিনি তোমার হিতাকাজ্কী, তিনিই আমাকে 
তোমার শুশ্রযার জন্য পাঠিয়েছেন 1” 
শৈলৰাল| লাগ্রহে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “তুমি কি 
Stäre চেন ?" ; 
রমণী উত্তর করিল “সুরেন্দ্র কে ?” 
শৈলবালার মস্তক আবার ঘুরিয়া উঠিল। সে আবার পালক্ষের 
. উপন পড়িয়া গেল! রমণী কিয়ৎক্ষণ পরে পার্শবর্তী কক্ষে উঠিয়া গেল! 
সেখানে রাজকুমার অমরেন্দ্র তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন। 
রমণী রাজকুমারের পার্খে উপবেশন করিল। রাজকুমার জিজ্ঞাসা 
করিলেন, শশীকলা, ভ্্রীলোকটা আরোগ্য লাভ করেছে ?” 
শশীকলা রাজকুমারের দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিল “ রাজকুমার, 
সত্য করে বলুন, এ বালিকা কে an : 
রাজকুমার সহাস্যে উত্তর করিলেন “তা আমি কি প্রকারে জান্ব ?৮ 
শশী। তবে সে আরোগ্য লাভ করেছে কি না তুমি সে জন্য 
এত ব্যস্ত হচ্চ কেন? 
রাজকুমার হাস্য করিয়! উত্তর করিলেন “কেন ব্যস্ত হচ্চি শুন্বে? 
আমি এ বালিকাকে বিবাহ করবো মানস করেছি।» 
শশী। তা আমি বুঝতে পেরেচি। তুমি পরিহাঁসচ্ছলে মনের 
ভাব গোপন্‌ করবার চেষ্টা করো, কিন্তু সত্য কথা প্রকাশ হয়ে 
পড়েচে। ` 
DI শশি” যদি একথা সত্যই হয়, zem সাতে কিছু 
ক্ষতি আছে? 


শৈলবালা! E RA 
শশী । আমার আর এখন রূপ যৌবন নাই, আপনার xeu 
করবার ক্ষমতা নাই। ক্ষতি থাক্লেই বা আপনি আমার ক্ষতি 
গ্রাহ্য করবেন কেন ?- এমন অনাপ্াত, অনতিপ্রন্ষটিত পদ্মফুল 
পেলে, আপনার ন্যায় ans ভ্রমর সৌরভহীন eg ফুল রেন না 
পরিত্যাগ করবে? 
অম। শশি, তোমার এ ভ্রম মাত্র!" অমরেন্দ্রের মন মোহিত 
করে, এরূপ ক্ষমতা শশীকলা বই এ পৃথিবীতে আর কারও নাই! 
তোমার সঙ্গে আমার যে অক্ত্রিম প্রণণ আছে, যাবজ্জীবন এইরূপই 
থাক্বে ! তবে বে এ রমণীর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করচি, তার 
বিশেষ কারণ আছে! আমি ঘটনাস্থত্রে বদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেচি, 
যে কোন প্রকারেই হোক এ রমণীকে হস্তগত করবো । সে 
প্রতিজ্ঞা এখন আর তোমার সাহায্য ব্যতীত পূর্ণ হবার eis C 
টা 
শশী। এ বালিকা কে? 
অম। এ বিজয়পুরস্থ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা ! কি ঘটনায় 
আমি এরূপ প্রতিজ্ঞা করলেম, তা পরে বলবো ! এই কন্যার পিতা 
‘আমার সঙ্গে একে পরিণীতা করবার জন্য বিশেষ যত্রবান হয়েছিল । 
আমি এর পিতার অনুরোধে একদিন এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেম। 
কিন্ত আশ্চর্য্য! এই গর্বিত বালিকা আমার পদমর্ধ্যাদী, আমার 
বাজসন্ত্রম, সকলি অগ্রাহ্য করে, আমাকে বারপর নাই অপমান করলে 
ও আমারই সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করলে যে, আমার পরম শক্ত Sang 
নাথ নামে একজন অজ্ঞাতকুলশীল, রাজদ্রোহী, দরিদ্র বালক বই 
আর কাহাকেও জীবন থাকতে বিবাহ করবে না। সেই অবধি 
আমি স্থির করলেম, যে কোন উপারেই হোক, এ dëst বালিকাকে 
আমার করবো ! এর পিতাও স্থির করলে, কন্যার এইরূপ অসম্মতি- 
age আমার. সঙ্গে একে পরিণীতা করবে | আগামী পরশ্ব বিবাহের 
দিন fife xot বালিকা এ বিবাহ হতে পরিত্রাণ পাবার . 


১১ 


H 


eg? 


৮২. শৈলবালী ৷ 


আর ক্লোন সম্ভাবনা নাই দেখে, রজনীযোগে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে 
"পলায়ন করছিল 1 , 

শশী। তবে কেন আপনি এর পিতাকে সংবাদ দিন না। 
তাহলে তিনি "একে গৃহে লয়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে বিবাহ দিতে 
পারেন? 

অম। না একথা এখন প্রকাশ হলে অনেক অনিষ্টপাতের 
সম্ভাবনা । বিশেষতঃ পিতা যদি শোনেন যে, এ বালিকা আমার 
Aer বিবাহে এরূপ অসম্মতা, তিনি নিশ্চয়ই অমত প্রকাশ করবেন। 
এখন তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, যাতে আমার প্রতিজ্ঞা 
পুর্ণ হয়, তোমাকে তার চেষ্টা করতে হবে। আমি নিশ্চয় বল্চি, 
তোমার উপর যে ভালবাস! আছে, তা কখনই a প্রাপ্ত হবে না । 
{রং এতে সফল হলে তোমার কাছে চির-উপকৃত জ্ঞান করবো ! 

শশী? স্বার্থপর পুরুষেরা কাধ্য উদ্ধারের সময় এই সকল 
কথাতেই অবলার মন Sta থাকে। তা বলুন, কি প্রকারে আমি 
আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারি i 

রাজ। আমি স্বয়ং এর নিকটে উপস্থিত হলে কোন ফল হবেনা | 
এ বিষয়ের সমস্ত ভার তোমারই উপর অর্পণ করলেম। সৎ্পরামর্শেই 


পার, প্রলোভন প্রদর্শনেই পার, এর পবিত্র হৃদয় কলুষিত করেই 


পার, এ বালিকাকে বশীভূত করতে হবে d 

. শশীকলা অমরেন্দরের প্রতি কটাক্ষ করিয়া 28 হাস্যের সহিত 
উত্তর করিল “রাজকুমার! এ সহজ কথা নয়! d পুরুষকে বশ 
করা নয়, যে কেবল একটা মাত্র কটাক্ষের প্রয়োজন ! রমণী হয়ে 
রমণীকে বশীভূত কর! অনেক বুদ্ধির আবশ্যক । সে যাহা হোক, 
আমি আপনার অনুরোধে আজ হতে এ কার্য্যেও নিযুক্তা হলেম 4? 

অমরেন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন ও সানন্দে শশীকলার করপুট ধারণ 

করিলেন। শশীকলা সাভিমানে হস্ত ছাড়াইয়া কহিল “আর কেন 
রি NUTS 


রাজকুমার কহিলেন “শশীকলা, এইমাত্র তোমার, নিকটে . যা, 
প্রতিশ্রুত হলেম তা. কি ভুলে গেলে ?৮ 

এই বলিয়া রমণীর ছুই হস্ত, ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
এমন সময়ে অর্গলবদ্ধ দ্বারে কে সজোরে করাঘাত করিল 1 CHOSE 
বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা, করিলেন “কে তুমি ?” বাহির হইতে 
উত্তর হইল “যুবরাজ ! শীঘ্র দ্বার E des করুন। নিতাস্ত প্রয়োজন 
উপস্থিত 1” 

যুবরাজ দ্বার উদবাটিত করিলেন । গোবিন্দপ্রসাদ গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করিল। তাহার মুখমণ্ডল ww ও মলিন! রাজকুমার জিজ্ঞাসা 
করিলেন “কি হয়েছে?” গোবিন্দপ্রসাদ কহিল “ রাজকুমার ! 
সর্ধনাশ উপস্থিত হয়েছে! আচার্য্য ব্ৰহ্মানন্দ স্বামীর গণনা সত্য ! 
তিনি যে রমণীর বিষয় গণনা করেছিলেন, সে. আজিও জীরিতা C 
আছে! তার এই ষোড়শ বৎসরের অন্তর্ধানে আচার্য্যের ভবিষ্যদ্‌- J 
গণন! মিথ্যা বলে বিশ্বাস ছিল; কিন্তু আজ জান্লেম, সত্য! এখন. 
উপায় কি বলুন ?” 

রাজকুমার হাস্য করিয়া কহিলেন “তুমি পাগল হলে নাকি t 
কোথা থেকে ভবিষ্যদ্গণনার কথা, এনে উপস্থিত করলে ?” 

গোবিনপ্রসাঁদ সরোদনে কহিল “আপনি তো হাস্য করে উড়িয়ে 
দিলেন! আমার যে অস্তিমকাল উপস্থিত, তা একবার Deeg 
করলেন না !” 

রাজকুমার গোবিন্দপ্রসাদের ভাব দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে 
পারিলেন, না ! শনীকল! উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল ! 


যোড়শ পরিচ্ছেদ | 
কমল প্রভা r 


Thou, like an exorcist, hast conjured up my mortified spirit. f 
— Tempest. 


সুরেন্দ্রনাথ রমণীর সঙ্গে অট্রালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
রমণী সুরেন্্রকে উপরের গৃহে লইয়! গিয়া বসিতে বলিলেন! গৃহটা 
অতীব হুসত্জিত | শ্বেতগ্রস্তর-নিশ্মিতি হন্ম্যতলে অতি পরিপাটা ব্হুমূল্য 
গালিচা বিস্তৃত রহিয়াছে। নানা প্রকার গঠনের কয়েক খানি অতি 
সদর পালঙ্ক গৃহের চারি পার্খে বিস্তৃত রহিয়াছে। ছুই ad ছুইটা 
টেপাইয়ের উপর কুস্থমস্তবক শোভা পাইতেছে। গৃহের ছাদের 
নিয়ে আকাশবর্ণে চিত্রিত চক্রাতপ রহিয়াছে। দুপ্চফেণশুত্র গৃহ-প্রাচীরে 
স্থানে স্থানে কুম্থমিত পুত্পলতারাজি efus রহিয়াছে । মৃদু সনীর- 
প্রবাহে কক্ষাভ্যন্তরে অতি সুমধুর পরিমল বিকীর্ণ হইতেছে । স্থানে 
স্থানে বিচিত্র তনবির ai চিত্রপট সজ্জিত রহিয়াছে । তসবিরগুলি 
বিশেষ রমণীর ; চিত্রবিদ্যায় মানবহৃদয় কতদূর চিত্রিত হওয়া! সম্ভব, 
তাহারই পরিচয় দিতেছে। কিন্ত তাহার মধ্যে অনেকগুলি চিত্রপট 
'অগ্লীল ভাবে পরিপূর্ণ! কয়েক খানি পূর্বতন হিন্দুরাজগণসম্বন্ধীয় ; 
অবশিষ্ট, আধুনিক মুসলমানসানগিক | সুরেন্দ্র আগ্রহ সহকারে চিত্র- 
পটগুলি দেখিতে লাগিলেন। একখানি, কুস্তী বালিকাস্বভাবন্থুলভ 
ঈপলতার গুণে সুধ্যকে আহ্বান করিয়াছেন। তেজঃপুঞ্জ, পূরণধৌবন 
তপনদেব হাসিতে হানিতে উচ্চ হইতে অবতরণ করিতেছেন; নব- 
যুবতী কুন্তী তাহার ত্রিদ্িবদুর্লভ রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া বিস্মিত- 
Dä তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। অপর একখানি, স্থরহুন্দরী 
তিলোত্তমা নন্দনবনে বাপীতীরে বসিয়া, স্বচ্ছ সলিলে সবিন্ময়ে 
আপনার প্রতিবিষ্ব দেখিতেছেন। এমন সময়ে দৈতঙ্যবাজ জুন্দ ও 
উপস্থন্দ উভয়ের তাহাকে লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল ৷ সুন্দরী তাহাদের 


শৈলবালা d 2 


উভয়ের প্রতি বক্রভাবে ঈষৎ কটাক্ষ করিতেছেন ও তাহার রূপে 
মোহিত দৈত্যদ্বয়ের কলহের স্থচনা দেখিয়া মৃদু sm হাসিতেছেন। অন্য 
একখানি, সুরেন্দ্রাণী শচী যেন ক্লান্তি বশতঃ মহেস্রের ক্রোড়ে নিদ্রিতা 
হইয়াছেন ; কুন্তল ঈষৎ da পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে পরিধেয় বনন 
স্থান্রষ্ট, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘৰ্ম্ম হইয়াছে। শচীপতি ই ন্দাণীর' এই 
রূপে মোহিত হইয়া সপ্রেমে তাহার নিমীলিত লোঁচনদ্বয়ে চুম্বন 
করিতেছেন। আর একখানি, সের আফ্গানের পশ্চাতে, তাহার 
পৃষ্ঠে ঠেস দিয়া তাহার স্ত্রী মেহের উন্নিনা (যিনি অবশেষে ভূবন- 
জ্যোতিঃ নুরজিহান হইয়াছিলেন) দাড়াইয়া আছেন । কিঞ্চিৎ দুরে 
যুবরাজ জাহাঙ্গীর তাহার দিকে সুগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছেন | নুরজিহান 
মৃদু হাস্যে ও সকটা ক্ষেজাহাঙ্গীরকে দেখিতেছেন ও সগর্কে চরণ feri 
দিল্লীশ্বরকে farce পদাঘাত উপহার দিতেছেন। আর যে সকল্‌ চিত্র-. 
পট ছিল, আমরা তাঁহা পাঠকের নিকট বর্ণনা করিতে পারিলাম না !! 
সুরেন্দ্র সেই চিত্রপট সকল দেখিতেছিগেন, এমন সময়ে রমণী অগ্রসর 
হইতে হইতে হাস্য করিয়া কহিল “ চিত্রপট গুলি বড় সুন্দর 
বোধ হচ্চে?” টি 
scum ঈবৎ অগ্রতিভ হইয়া রমণীর দিকে চক্ষু ফিরাইলেন ; কিন্ত 
“উত্তর দিতে পাঁরিলেন না। প্রথম দর্শনে চন্দ্রালোকে রমণীকে ভালরূপ 
দেখিতে পান নাই, এখন উজ্জল প্রদীপালোকে যাহা দেখিলেন, 
তাহাতে বিস্মিত হইলেন । এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রমণীয় রূপ সুরেন্দ্র 
কখনও কল্পনা করেন নাই। বাস্তবিক এ রমণীর citer অসাধারণ! 
অঙ্গে একখানি স্বর্ণালঙ্কার নাই ; কুন্থমের মালা, SCH বলয় শোভা 
পাইতেছে। যেখানে যে ফুলটা পরিলে সুন্দর দেখার, সেখানে সেই 
ফুলটা শোভা পাইতেছে। স্থরেন্দ্রনাথ মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলেন, 
রমণীর সুন্দর সুদীর্ঘ দেহে সঞ্চারিণী পল্পবিনী বাসন্তী লতার ন্যায় 
কমনীয় Ge. যুখমণ্ডলে যেস্থানে যে সৌন্দর্য্য সম্ভব সমস্ত 
রহিয়াছে! gät? প্রশস্ত নয় অথচ অতি ্ষুদ্রও নয়; সে ললাটে 


ve শৈলবালা 


যেন চিন্তা কখনও প্রবেশ করে নাই_তাহার ভিতরে কেবল একমাত্র 
চিন্তা _জগত লুখময় আনন্দময় ! বিষাদ DE করিবার কোন কারণ: 
এ সংনারে নাই! গণস্থল যেন গোলাপ SUC সজীবতা দিয়া 
তাহাতেই নির্মিত হইয়াছে। ওষ্ঠাধর অলক্র-রাগলোহিত বলিয়া 
বোধ' হর, কিন্তু বাস্তবিক সে aura অলক্ত মাখিলে তাহার অর্দেক 


সৌন্দর্য্য কমিরা যায়। সে ওষ্ঠাধর যেন ঈষৎ হাস্যমর, fefta . 


বিভিন্ন ; যেন মৃদুহাসি সে ওষ্ঠাধরের একটা উপাদান! নয়ন 
বিশাল, উজ্জল, চঞ্চল! উজ্জল তারা৷ ছুটা দেখিলে বোধ হয় যেন, 
রমণীর বাসনা অপরিসীম, ইন্দ্রিয়লালসা দুর্দমনীয় ! সে বাসনা যেন 
পুরিলনা ! সে লালসা যেন চরিতার্থ হইল না! নয়নদ্বয়ের নীচে অতি 
সল্প কজ্জলরেখা দেখা! যাইতেছে ; তাহাতে তারা ছুটা আরও উজ্জ্বল 
দেখাইতেছে। মুসলমানেরা অক্ষয় স্বর্গ কামনা করে- এই নয়নের 
অন্ত! Zare মৃদু ও ঈষৎ দীর্ঘ। হরেন্রলাথ লে গ্রীবাভন্ীতে 
অসাধারণ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন। তাহার নীচে উচ্চ 
উরস! IY সাধ্য নাই সে কমনীয় উরসের সৌন্দর্য্যের 


পরে জিজ্ঞাসা করিল “তুষি কোথা হতে এখানে এসেছ ?” 

সুরেন্দ্র উত্তর করিলেন “আমি পরিব্রাজক) কাল সন্ধ্যার সময় 
ক্রান্তিবশতঃ pau উদ্যানে বিশ্রাম করছিলেম, এমন সময়ে আপনার 
তিদিব-ছুর্লত সঙ্গীত শন্তে পেলেম ! সেরূপ wfb কঠস্বর আমি 
আর কখনও গুনি নাই। সেই স্বর আবার শোনবার আশায় অনেরু 
রাত্রি are মরোবরতীরে অপেক্ষা করলেম, কিন্তু আর SE 


eg 


শৈলবালা ৷ aae 


পেলেম না! নিকটবর্তী একজন দরিদ্র রমণীর কুট্টীরে কাল at 
অবস্থান করেছিলেম। আজ আবার আপনার সঙ্গীত শোনবার 
আশায় বাগীতীরে বসে ছিলেম। তারপর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হলো! p 

রমণী কহিল “আমার সঙ্গীত কি তোমার বড়ই মধুর বোধ e 2» 
সুরেন্দ্র উত্তর করিলেন “ আমি ত এইমাত্র বল্লেম, এরূপ gen আমি 
আর কখনও শুনি নাই; এরূপ আশ্চর্য্য রূপও আমি কখনও কল্পনা 
করি নাই!” | 

রমণী মৃদু হাস্য করিয়া কহিল “ তবু ভাল ! অনেক কালের পর 
একজনের মুখে আমার অনাদ্ধত অপরিজ্ঞাত রূপগুণের প্রশংসা 
গুন্তে পেলেম ! যথার্থ কথা বল্তে কি, আমিও এ জন্মে তোমার ন্যায় ` 
সুন্দর যুবাপুরুষ আর কখনও দেখি নাই ও তোমার ন্যায় মিষ্ট কথা ` 
আর কখনও শুনি নাই!» i 

স্থরেন্র অপ্রতিভ হইলেন ।. কহিলেন “ আমি আপনাকে Dat 
. করচি ai 

রমণী হাস্য করিয়া কহিল “আমিই কি তোমাকে বিজ্রপ করচি ? 
বাস্তবিক তোমার ন্যায় পুরুষ এ সংসারে দুর্লভ ! আচ্ছা! তোমাকে 
ভাল বাসবার কি কেহই নাই, যে এই নবীন: বয়সে, উদাসীন বেশে, 
দেশে দেশে ভ্রমণ করে বেড়াচ্চ 1” 

সুরেন্দ্রনাথ বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; কোন উত্তর 
করিলেন না । রমণী বলিতে লাগিল “সে রমণী কি হতভাগিনী ! ইচ্ছা 
করে তোমাতে বঞ্চিত হয়, এরূপ নারীও আছে? তা যে তোমাকে 
পরিত্যাগ করেছে, অথবা বার ag পুনর্মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই, 
তার জন্যে দিরা নিশি চিন্তা করে, এই নবীন বয়সে সংসারস্থুখে 
জলাঞ্জলি দিয়ে কি লাভ ? ভাল scr ! তোমার চর রি 
গুন্তে পাই না 

সুরেন্্রনাগ সংক্ষেপে আত্ম বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া 


Ye শৈলবালা । 


রমত্রী আর কোন প্রশ্ন করিল না? কিয়ৎক্ষণ চিন্তিতভাবে থাকিয়া 
কহিল “ তুমি এই বাটীতে দুই চারি দিন বিশ্রাম কর; অনেক 
দিন পৰ্য্যটন করে ক্লান্ত হয়েছ, এখানে কিছুদিন থেকে শ্রাস্তি 
অপনয়ন eg 
সুরেন্ত্রনাথ কহিলেন “ সেই কুটারবাসিনী যোগিনী হয় ত আমার 
প্রতিগননের প্রত্যাশা করছেন ! আমি সেই খানেই xa^ 
রমণী উত্তর করিল“সে কুটারে প্রয়োজনীয় পদার্থ সকলের অপ্রতুল 
হবে! এখানে তোমার কোন ক্লেশ হবে না। সে যোগিনীকে আমি 
চিনি, তাকে না হয় সংবাদ পাঠিয়ে দিব i? 
সুরেন্দ্রনাথ রমণীর এ অন্থরোধে অস্বীকৃত হইতে পারিলেন 
a রমণী কহিল “তবে তুমি এই গৃহেই বিশ্রাম কর, আমি অন্য 
গৃহে যাই!” 
এই বলিয়া রমণী গাত্রোখান করিল। স্থরেন্দ্র রমণীর সুদীর্ঘ 
দেহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিল “ আপনার পরিচয় জান্তে বড় 
কৌতুহল Se 
“রমণী উত্তর করিল “আমার পরিচয় পরে জান্তে পারবে ste 
এই অবপ্ধি জেন এ অন্নিনীর নাম” 
উন্মুক্ত বাতায়ন পার্শ্ব হইতে কে অতি কর্কশ, dh. স্বরে 
কহিল “পিশাচী কমলপ্রভা 1” 
স্থরেন্্রনাথ ও কমলপ্রভা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন গবাক্ষ পার্খে 
একজন ভীষণ-ুগ্তি পুরুষ দণ্ডায়মান! এই ভীষণ-মুন্তি daag সঙ্গে 
ইতিপূর্বে পাঠকের সাক্ষাৎ হইয়াছে'। নিমেষমধ্যেই ভীষণ-মূ্তি 
পুরুষ গবাক্ষপার্খ হইতে লক্ষ দিয়! প্রস্থান করিল। সহসা কমল- 
প্রভার মুখমণ্ডল অতীব পাঙুবর্ণ ধারণ করিল। সুরেন্দ্র কহিলেন 
আমি দেখে আদি! বোধ হয় কোন দস্যু হবে।” কমলপ্রভা কহিল 
“সে এতক্ষণে প্রস্থান করেছে। তোমার কোন ভয় $32 V 
কমলপ্রভা এই বলিয়া চরণতলে স্থলপদ্মরাঁজি বিকীর্ণ করিতে 


টিটি শিট 


শৈলবাল!। OW 


করিতে বিচলিতচরণে গৃহ হইতে নি্ধাস্তা হইল । কিঞ্চিৎ পে এক 
জন বত্তোপবীতধারী ব্ৰাহ্মণ স্থরেন্দ্রকে আহাধ্য আনিয়া দিল।, দুরে 
আহারাদি সমাপন করিয়া, সেই স্ুুদজ্জিত স্থবাসিত গৃহে, কোমল 
পালক্কে শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । কি চিন্তা করিতে 
লাগিলেন? শৈলবালা না কমলপ্রভা ? অগ্দরী-রূপিনী কমলপ্রভার, 
অনুপম রূপরাশি, ত্রিদিব-দুর্লভ কণঁস্বর, পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতে 
লাগিল t 

একি সুরেন্দ্রনথ ! এই কি তোমার শৈলবালার প্রতি অক্কত্রিম 
প্রণয়? এই না তুমি তাহার জন্য লোকালয় পরিত্যাগ করিতে 
বাসনা করিয়াছিলে? তবে আজি কমলপ্রভাকে ভাবিয়া তোমার 
হৃদ বিচলিত হইতেছে কেন? শৈল জানিতে পারিলে কি মনে 
করিবে। কুটার-বাসিনী যৌগিনী তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, , 
সেখানে গেলে না কেন? অভাগিনী শৈলবালা তোমার জন্য 
অন্ধকারে, ঝটিকা-বৃষ্টিতে, ভীষণমূর্তি পুরুষের আশ্রয়ে কতই ক্লেশ 
পাইতেছে! আর কমলপ্রভাঁকে দেখিয় তোমার হৃদয় বিচলিত 
হইল? "Wt 

হুরেন্্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইলেন। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ | 
অনুরোধ ! অনুরোধ!! অনুরোধ t 


I go this uncouth errand. 
=Chilton. 


আমাদের পূর্বপরিচিতা শশীকলা ও একজন প্রাচীনা সহচরী 

ten মদীসমীণ্হ একটা ez মন্দিরসমীপে আফিয়া দাড়াইল। 
মন্দিরা জীর্ণ ও পুরাতন চারিদিক বন্তলতায় age, তাঁহার নিকট 

মন্ত্য্যসমাগমের Cen চিহ্ন নাই! রমণীদ্ধর মন্দিরের steig ` 
E ১২ & 


৯ শৈলবাল৷ t 


আসিয়া দেখিল, সন্মুখে কালিকার প্রতিমূর্তি রহিয়াছে। ভীমরূপিণী 
করালবদনা, tte বিস্তার করিয়া দীড়াইয়া আছেন। ধূপ 
ধুনার গন্ধ গগন মার্গে উঠিতেছে। সেই সন্ধ্যার সময়ে, সেই জনসমা- 
₹ গমশূন্য কাননপ্রান্তে, সেই গভীর-সলিলা, গতীরনাদিনী ভৈরবীতীরে 
সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া রমণীদরের হৃদয় কম্পিত হইল। কুটার- 
বাসিনী যোগিনী সেই মন্দিরমধ্যে অপেক্ষা করিতেছিল। শশীকলা 
ও তাহার সহচরীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিকে ভিতরে প্রবেশ 
করিতে নিষেধ করিল ও গাত্রোখান করিয়া তাহাদের নিকট আসিল | 
শশীকলা জিজ্ঞাসা করিল “তুমি আমাকে কি জন্য আহ্বান করেছ ?” 
যোগিনী কহিল তোমার সঙ্গে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে; আমি 
কয়েক দিবস অবকাশ পাইনাই, সেই জন্য কয়দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে পারি নাই। সে gata আস্লে আমাকে অংবাদ পাঠাবে 
প্রতিশ্রতা ছিলে, তার কি হলো ?” শশীকলা কহিল “ইতিমধ্যে আমি 
তাকে দেখি নাই।৮ 
যোগিনী জভঙ্গি করিয়া কহিল * এই সন্ধ্যার সময়, ভৈরবী 
তীরে 'কালিকার .সন্মুখে মিথ্যা কথা বল্‌চে৷ আমি নিশ্চয় 
জানি আজ কয়েক দিবস হলে! তুমি তাকে দেখছিলে। এ মিথ্যা 
বলায় কি কল?” 
শশীকলা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হুইয়া কহিল “ কিন্ত তুমি বিবেচনা 
করে দেখ, এবিষরে তোমার সহায়তা করা আমার পক্ষে অসম্ভব | 
যুবরাজ জানতে পারলে আমার কি দশা হবে?” 
যোগিনী উত্তর করিল “যুবরাজ কি প্রকারে জান্তে পারবেন ? 
এই পরিচারিকার দ্বারা আমাকে কেবল সংবাদ পাঠান মাত্র! এতে 
কারও জান্তে পারবার কি সম্ভাবনা? আমিতো তোমাকে dra? 
বলেছি, আমার কার্য্য সাধন করতে পারলে, আমার অবশিষ্ট অর্থ 
সমস্তই তোমাকে প্রদান করবো? সে অর্থ পেলে তুমি অবশিষ্ট 
জীবন পরম সুখে যাপন করতে পার্বে। আর যদ তুমি এ কাৰ্য্যে 


serate 1 t. Bie 


Ziel না হও, আমি তোমার প্রকৃত পরিচয় যুবরাজের নিকট প্রকাশ, ` 
করবো । তাহলে তোমার কতদূর অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা rap 
করে দেখ ।” x i 
শশীকলা উত্তর করিল “ আচ্ছা আমি স্বীকার করচি, এইবার তার 

সন্ধান পাবামাত্র আমি তোমাকে সংবাদ BEN ! তরে আমি এখন 
বিদায় গ্রহণ করি ?” 

যোগিনী কহিল “না ! আরও কথা আছে! মনোযোগ পুর্বক 
শুন! সে বালিকা এখন কোথায় আছে? 

শশী। আমার গৃহে। 

যোগি। তার কোন পরিচয় জান্তে পেরেছ ? 

শশী। এই মাত্র জান্তে পেরেচি এই বালিকার পিতা রাঁজ- 
কুমারের সহিত এর বিবাহের ce স্থির করেন! কিন্তু বালিকী এ .. 
বিবাহে নিতান্ত অসন্মতা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ নামে একজন যুবার সঙ্গে 
বাল্যকালাবধি এর প্রণয় জন্মেছিল তাই__» 

যোগিনী চনকিরা[উঠিরা দাড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল “কার সঙ্গে ” 
শশীকলা কহিল “তার পরিচয় জান্তে পারি নাই। এইমাত্র শুনেছি 
তার নাম স্থরেন্দ্রনাথ !” 
₹_ যোগিনী বলপুর্বক শশীকলার হস্তধারণ করিয়া কহিল “বনি! 
সত্য করে বল্‌! যদি মিথ্যা বলিস্‌, তার প্রতিফল পাবি, রাজকুমার 

. এ বালিকার সতীত্ব নষ্ট কর্তে পেরেচে কি না an 

শনীকলা সভয়ে সবিস্ময়ে কহিল “সত্য বল্চি, আজিও এ রমণী 
পবিভ্রা সরলা বালিকা! রাজকুমারের অন্থরোধ,আমি একে অসছুপদেশ 
প্রদান করে এর সরল-্বভাব পরিবন্তিত করি। তিনি আমাকে 
এইরূপ উপদেশ দিযে, বিজরপুরে প্রত্যাবর্তন করেচেন। কিন্ত 
আমি অদ্যাপিও een হতে পারি নাই। রাজকুমার ছুই তিন 
দিবসের মধ্যেই ফিরে আসবেন je 

যোগিনী পুর্বাপেক্ষা কর্কশ স্বরে কহিল “ যবনি, সাবধান! ভুমি 


an শৈলবাঁলা। 


এই বালিকার জাতি নষ্ট করেছ, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত আছে ! কিন্ত 
যদি তোমার নিকটে থেকে এর সতীত্বে কোন কলঙ্ক হয়, তবে আমার 
এই শাণিত ছুদ্ধিকা এক দিন তোমার শোণিতে স্নান করবে !» 

আকস্মিক বিদ্যুৎ-বিক্ষারণের ন্যায় যৌগিনীর হস্তে শাণিত 
ছুরিকা সান্ধযতিমির ভেদ করিয়া ঝলসিরা উঠিল! শশীকলা যোগিনীর 
এরূপ আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ কিছুই বুবিতে পারিল না! 
বিস্মিত ও ভীতচিত্তে উত্তর করিল “আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌চি, আর 
এ বিষয়ে রাজকুমারের সহায়তা করবো না । কিন্তু তিনি যদি স্বয়ং এ 
কুমারীর উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হন, আমিতা কি প্রকারে নিবারণ 
করুতে পারি?” 


যোগিনী অপেক্ষা কত শান্তভাবে কহিল “আরও প্রতিজ্ঞাকর যে, ` 


যখনি কোন অত্যাচারের সম্ভাবনা দেখবে, তখনি, সেই মুহূর্তেই, 
আমাকে সংবাদ প্রেরণ করবে ?” : 

শশীকলা ইহাতেও স্বীক্ৃতা হইয়া বিদায় চাহিল। যোগিনী 
শান্তভাবে কহিল “ তোমার নিকট আরও একটা অন্থরোধ আছে । 
শুন, এখান হতে অর্ধক্রোশ দূরে একটা উদ্যান বেষ্টিত সরোবর 
পার্খে একটা অক্টালিকা আছে। তোমার এই পরিচারিকাকে আমি 
সে অষ্টালিকা সে দিবস দেখিয়ে দিয়েচি। সেই বাটীতে কমলপ্রভা- 
নারী এক রমণী বাস করে। সে তোমার সঙ্গে কোন বিশেষ 
প্রয়োজনবশতঃ সাক্ষাৎ করবার অভিলাষ করে। বাবার সময় 
একবার তার সন্ধে সাক্ষাৎ করে যেতে হবে |" 

শশীকলার দ্বিরুক্তি করিতে সাহস হইল না। সে অগত্যা 
যোগিনীর সকল প্রস্তাবে সন্মতা হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। যোগিনী 
মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দুরে 
একটা অপ্রশস্ত পথের উপর একটা ক্ষুদ্র শিবিন্মু শশীকলার জন্য 
প্রস্তুত ছিল। শশীকল! সেই শিবিকারোহণে কমলগ্রভার গ্ৃহাভিমুখে 
চলিল। : ; 


? 
শৈলবালা । ` en 


কমলপ্রভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য শনীকলাকে fcd ক্লেশ 
পাইতে হইল না। ক্রোশার্ধ অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধা পরিচারিকা 
কহিল “ আমাকে এইস্থান দেখিয়ে দিয়েছিলেন 1 . 

শশীকলা পরিচারিকাকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া শিবিকা 
হইতে অবতরণ করিল। বাটা অবধি যাইতে হইল না. দেখিল 
spp বাগীতীরে একটা সুন্দরী বুবতী ও একজন পরম “সুন্দর যুবক 
ফাড়াইয়া. কখোৌপকথন করিতেছে |. রমণীকে দেখিবামাত্র শশীকলার 
প্রতীতি জন্মিল, ইহারই নাম কমলপ্রভা হইবে ।. যুবকের পরিচয় 
পাঠককে জানাইতে হইবে না॥ কমলপ্রভা শশীকলাকে আসিতে 
দেখিয়া স্রেন্দ্রকে গৃহমধ্যে যাইতে বলিল । শশীকলা কমলপ্রভার 

. নিকটে আসিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা 

করিল “ আপনার নাম কি কমলপ্রভা ?" S 

কমলগ্রভাও শশীকলাকে অধিকতর মনোনিবেশ সহকারে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অধরে একটু মৃদ্হাস্যের উদয় RTI 
বুঝি মনে হইল, কুমার অমরেন্দ্রের কি নীচ অন্তঃকরণ ! এ রমণীও 
তাহার চক্ষে সুন্দরী ! প্রকাশ্যে কহিল * তোমারই নাম শশীকলা ? 
তুমিই কি কুমার অমরেন্দ্রের_ 

শশীকলা! লজ্জায় মুখ নত করিয়া quor কহিল “হী!” 

বাস্তবিক শশীকলার লজ্জার কারণ ছিল। কমলপ্রভার সে রমণী- 
দুর্লভ সৌন্দৰ্য্য দেখিরা কোন্‌ সৌনদ্ধ্যাভিমানিনী যুবতী না লজ্জা পায়? 

' ্ষমলগ্রতা আবার একটু হাসিল। শশীকলা সে হাসি দেখিয়া, 

(কেন তাহা বুঝিতে পারিল না) যেন অধিকতর লজ্জিতা হইল । 
তাহার সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার বাসনা হইল. প্রকাশ্যে কহিল 
“আপনি কি জন্য আমাকে সাক্ষাৎ করতে বলেচেন ?” 

কমল প্রভা কহিল “আমি সমস্ত তোমায় বলটি, ‘এইখানে উপ- 
বেশন কর।৮ C 

উভয় রমণী AUS সৌপাঁনোপরি বসিল। কমলপ্রভী 
জিত্রাসা করিল-“তোমার সঙ্গে যুবরাজের প্রত্যহই সাক্ষাৎ হয়?” 


৯৪ 


শৈলবালা। 


শশীকলা কহিল “না মাসের মধ্যে- দুই চারি দিবস মাত্র 1” 
কমলপ্রভার জযুগল যেন আপনা আপনিই কুঞ্চিত হইল । শশীকলা 
তাহা দেখিতে পাইল ন! । কমলপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল “শুন্লেম, 

রাজকুমার একটা নবযুবতী কুমারীকে তোমার বাটাতে রেখেচেন! 
তার সঙ্গে রাজকুমারের বিবাহ কবে হবে?” 

শশী। বিবাহ হবে তোমায় কে বললে? 

কম। তা না হলে তোমার বাটীতে আস্বেন কেন? 

শশী। আমি কি বিবাহের ঘটকালী করে থাকি? 

কম। না তোমার কিসের বয়স যে ঘটকালী করবে? বরং 
তোমাকে লয়ে অনেকে ঘটকালীর চেষ্টা পেতে পারে । তবে কি না, 
সময়ে সময়ে এমন বর কন্যা যোটে যে, তোমার ন্যায় সুন্দরী 
যুবতীকেও ঘটকালী করতে হয় ।৮ 

শশীকলা হাস্য করিয়া কহিল “আমিই হার মান্লেম, আপনি 
যথার্থ অনুভব করেচেন । বাস্তবিক আমিই এ বিবাহের ঘটক D 

কম। তবে আজিও বিবাহ হয় নাই কেন? বোধ করি যুবরাজ 
হাতছাড়া হবার ভয়ে, তুমি এতে বিশেষ চেষ্টা পাচ্চ না । 

শশী । আমার চেষ্টার ক্রুট নাই। কিন্ত কোন চেষ্টাই খাট চে না। 
কম। কেন? 

শশী | AINE সে আর একজন যুরার প্রতি অনুরক্তা আছে। 
NUS রাজকুমারের নৃতন প্রণয় সহজে চরিতার্থ হবার নয় ! 

কম। এমন ব্যক্তি কে, যে এ কুমারী যুবরাজকে পরিত্যাগ 
করে তার প্রতি আসক্তা হলো ? 

শশী। তা কি প্রকারে বল্বো ! তবে এই বালিকার নিকটেই 
শুনেচি যে, এ প্রেমিকের নাম সুরেন্দ্রনাথ ! 

কমলগ্রভা চমকিয়া উঠিল! সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, পরে 
আপনা আপনিই যেন চিন্তিতভাবে বলিতে লাগিল। “ত 


তবে রাজ+ 
মারের সঙ্গে এ বালিকার বিবাহ এক প্রকার অসম্ভব !” 


৯ geg 
RECHT EE 


শৈলবালা। 8 রিতা 


শশীকলা বিস্মিতভাবে কহিল “আপনার কি. ইচ্ছা যে, এ 
বালিকার সঙ্গে রাজকুমারের বিবাহ হয় £৮ Tw 
কমলগ্রভা অকস্মাৎ যেন চিন্তিতভাব পরিত্যাগ করিঃ উত্তর 
করিল“ না ! আমার তাতে কি প্রয়োজন? আমি এ বালিকাকে 
চিনি না, রাজকুমারের সঙ্গেও কোন সম্বন্ধ নাই | তবে এদের গল্পমাত্র 
গুনেছিলেম, তাই কৌতৃহলবশতঃ এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করলেম! 
সে যাহোক, আমি তোমাকে যে জন্যে এখানে আহ্বান করেছি, 
তা বলা হয় নাই । যদ্ি-স্বীকার কর আমার একটা অনুরোধ রাখবে, 
তবে তোমায় বলি! i ৮7 
শনীকলা কহিল “কি অন্থরোধ, বল?” d 
কমলপ্রভা শশীকলার কাণে কাণে অতি মৃদুন্বরে কি বলিল। 
ët শশীকলা যার পর নাই বিন্মিতা হইল। কিন্তু অবশেষে সম্মত _ 


হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল! 


তাফ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 
KEN নাগরল?' 


Come cordial and not poison ! 
` — Romeo and Juliet. 
সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। কমলপ্রভার সুসজ্জিত গৃহে সুরেন্দ্রনাথ 
একাকী বমির! আছেন। উন্মুক্ত গবাক্ষদ্বারে vafesd wif 
স্থরেন্দ্রের মুখমগডলে পড়িয়াছে। YA সন্ধ্যাসশীরণ নিক্নস্থ সরোবরে 
অবগাহন করিয়া গৃহমধ্যস্থ পরিমলসঞ্চালিত করিতেছে । নিকটবর্তী 
অশোকবৃক্ষে সেই পাপিয়া! ডাকিতেছে। সুরেন্্নাথ অন্যমনস্কভাবে 
সেই পাপিয়ার স্বভাব-্থমধুর সঙ্গীত শুনিতেছেন। এমন সময়ে 
কমলগ্রভা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আজি কমলগ্রভার বেশবিন্যাসে 


৯৬ শৈলবালা ॥ 


অধিকতর পারিপাট্য লক্ষিত হইতেছে। আজি কমলপ্রভার দীর্ঘ বেণী 
₹পৃষ্ঠদেশে লম্বিত নহে। আজি সুন্দরী অতি as, যেখানে o 
কেশটা থাক উচিত, যেন সিদ্ধান্ত করিয়া, কবরী বাধিয়াছে। চরণদ্বয় 
অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত। সুরেন্দ্র সেই চরণ-বিন্যাসের সৌন্দর্য্য আজি 
প্রথম দেখিলেন। যেন Dette স্থলপন্মরাশি ভূমিতলে- Seet 
বিকীর্ণ হইতেছে | আজিকার পরিধেয় বসন অন্য দিন অপেক্ষা 
সুন্মতর ও কারুকাধ্য-বিশিষ্ট। তদপেক্ষা স্তর সবুজ বর্ণের ওড়না 
স্থন্দরীর সুদীর্ঘ বপুর শোভা বর্ধন করিতেছে | তাহাতে মৃণাল- 
সুকোমল বাহদয়ের কিয়দংশ, উচ্চ উরসের অধিকাংশ ও পৃষ্ঠদেশের 
ছুই পাৰ্শ্ব আবরিত রহিয়াছে। আজি কমলপ্রভা কুস্থমের অলঙ্কার 
পরে নাই। সমস্ত অঙ্গে মহামূল্য মহার্ঘ রত্বরাজি শোভা পাইতেছে। 
কমলপ্রভা সুরেন্ড্রের নিকট বসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল 
“সুরেন্দ্র ! একাকী বসে কি ভাবচো ?* 

সুরেন্দ্র উত্তর করিলেন “তোমার অই পাপিয়ার গীত শুন্ছিলেম। 
উটা কি তোমার পোষা পাখী?” 

কম। কেন? 

স্থরে । আমি দেখতে পাই, অই পাপিয়াটী প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় 
অশোক গাছটার উপর বসে গান করে। 

কম। জুমি যে দিন থেকে এসেছ, সেই দিন থেকে অই rä 
প্রত্যহ তোমাকে গান শোনাতে আসে । সেইদিন অবধি অই 
অশোক গাছ আর ও ছাড়তে পারলে না। 

স্থরে। না! তোমারই মধুর সঙ্গীত শোনবার জন্য এখানে 
এলে বলে থাকে। নির্বোধ পাপিয়া তোমার কমনীয় কণঠস্বরের 
TE চেষ্টা কর্চে | তুমি যদি গীত আরম্ভ কর, ও এখনি quet 
Dr হবে ও ৰিমুগ্ধচিত্তে তোমার গীত ena! 

কম। সত্য নাকি? তবে একটা গত করি। 

এই বলিয়া কমলপ্রভা ধীরে ধীরে ge মৃত সঙ্গীত আরম্ত করিল I 


সত মসলার 


শৈদবালা। "an 
ক্রমে সেই মৃদুধ্বনি শব্দহীন আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাঁগিল'। 
সেই সঙ্গীত যে কেবল স্থমধুর এমন নহে। কমলপ্রভার সঙ্গীত- 
বিদ্যায় অসাধারণ শিক্ষা। ag যদি সে বিদ্যার. সদ্দিচারক 
হইতেন, বুঝিতে পারিতেন যে, এ রমণী বাল্যকালাবধি অতি যে, 
কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী শিক্ষকের উপদেশে, এরূপ দুর্লভ 
সুশিক্ষা লাভ করিরাছে। তিনি বিস্মিতাবে সেই সঙ্গীত শুনিতে 
লাগিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন সত্য হইল। অশোক-বৃক্ষ- 
বিহারী পাপিয়া নিস্তব্ধ হইল! সঙ্গীত শেষ হইলে সুরেন্দ্র 
বলিলেন $ দেখ, যা বলেছিলেম সত্য কিনা? পাপিয়া নিস্তব্ধ 
হয়ে নীরবে তোমার মধুর সঙ্গীত শুন্চে! বাস্তবিক তোমার এরূপ 
মধুর স্বর, ও এরূপ সুন্দর রূপ যে, বনের পাখীও তোমাকে দেখে 
ভুলতে পারে না।” . 
কমলপ্রভ। garen হস্ত আপন হস্তে লইয়া কহিল “সুরেন্দ্র তুমি 
কি আমাকে ভালবাস ?* ২ 
স্থরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিখাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কমলপ্রভার 
হস্ত হইতে আপন zw ছাড়াইয়া লইলেন। কিঞ্চিৎ পরে উত্তর 
করিলেন “আমি ত আপনাকে পূর্বেই বলেছি, আমি আর একজনকে 
. ভালবাসি! একটা হৃদয়ে একজনের মাত্র ভালবাসা থাকৃতে পারে ! 
আমি আপনার জুন্বরের প্রশংসা করচি, আপনার জুন্দর রূপের 
সুখ্যাতি করচি, এ ভালবাসার কথা নয়!” g 
কমলপ্রভা৷ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল “ আমার অপরাধ 
হয়েছে, ক্ষমা করিও | যথার্থ কথা বলতে কি, আমি তোমাকে দেখে 
অবধি ভালবেসেছি। তোমার কথা শুনে মনে আশা! করেছিলেম যে, 
তোমারও মনে এই নিঃসহায়া দুঃখিনী রমণীর উপর কিঞ্চিৎ os 
জন্মেছে । এখন বুঝলেম যে, আমার ভালবাসার প্রতিদান veli !” 
aal এ পৃথিবীতে এমন কে আছে যে, তোমাকে দেখে, তার 


মনে স্নেহের সঞ্চার না হয়? 
১৩ 


৯৮ শৈলবাল৷ । 


কম। জুমি ত এইমাত্র বললে যে, তুমি একবার যাকে ভাল 
- বেষেছ, এ পৃথিবীতে সে রমণী বই আর কেহই তোমার ভালবাসার 
অধিকারিপী লয়! 

CHOR! এসংসারে মনের মিলন এক জনের সঙ্গে হতে পারে | 
আমি তোমার সুন্দর রূপকে ভাল বাঁসতে পারি, তোমার garg 
মোহিত হতে পারি, কিন্ত তাকে ভালবাসা বলি না! 

কম। আমি দেখচি, তুমি দিবানিশি কেবল শৈলবালার কথাই 
চিন্তা করচো। 

সরলব্বদয় সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন “আমি মনে করি চিন্তা করবে! 
না, এ অনর্থক চিন্তা দুর করবার জন্য অনেক যত্ব করি, কিন্তু কিছুতেই 
সফল হতে পারি না। এ সংসারে এমন ওষধ কি আছে, যাতে সে 
চিন্তা দূর করতে পারা যায়? E 

“আমি তোমাকে একটা ওষধ দিচ্চি।” এই বলিয়া কমলগ্রভা 
নিকটস্থ কাচের সিন্দুক হইতে একটা pint পাত্র বাহির করিয়া omg 
পানীয় একটা ক্ষুদ্র পাত্রে ঢালিয়া সুরেন্দ্র হস্তে দিল ও কহিল 


“পান কর, চিন্ত! দুর হবে! এ সংসারে চিন্তা দুর করবার এই 
একমাত্র ওষধ 1” 


সুরেন্দ্র পাত্রস্থ পানীয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া! ঈষৎ পরুষভাবে 
কহিলেন “ কমলপ্রভা ! এ যে স্থুরা ! আমি মদ্যপ নই 1” 

কমলপ্রভা zi করিয়া কহিল “তবে আমাকে দাও» এই 
বলিয়া কমলপ্রভা পাত্রস্থিত সুরা নিজে পান করিয়া! কহিল “স্থরেন্দ্র! 
এ পৃথিবীতে চিন্তাক্রিষ্ট অন্তরকে সুস্থ করবার আর কোন ওষধ আছে 
কি না, আমি জানি না!” 

সুরেন্দ্র কহিলেন “কিন্তু এ 834 deg 1" 

কমনপ্রভা কহিল “সময়ে সময়ে গরলও at অপেক্ষা বাঞ্চনীয় 
বোধ হ্য়।৮ 

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। কিক পরে কমলপ্রভা 
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জিজ্ঞাসা করিল “ সুরেন্্রনাথ ! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস! করি, 
বলবে?” : . 

সুরেন্দ্র কহিলেন “কি বলুন !” ; 

কমলপ্রভা কহিল “তুমি যার জন্য এই উদাসীন ব্রত অবলম্বন 
করে, দেশে দেশে ভ্রমণ করে বেড়াচ্চ, সে যদি অন্য পুরুষের সঙ্গে 
পরিণীতা৷ হরে থাকে, তবুও কি তুমি তার জন্য-এইরূপ ক্লেশ স্বীকার 
করবে ?৮ 4 ei d 

সুরেন্দ্র বিস্মিতভাবে কমলপ্রভার মুখপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া উত্তর 
করিলেন “ এ কথার অর্থ কি?” 

কমলপ্রভা কহিল “ আমার আশঙ্কা হচ্চে, পাছে সে কথা তোমার 
নিকট প্রকাশ করলে তুমি মনে ব্যথা পাও !” l 

সুরেন্দ্র আগ্রহ সহকারে কহিলেন “ আমি তোমার কথার ভাব 
কিছুই বুঝতে পারচি না !” 

কমলপ্রভা কহিল “তবে শোন! কিন্ত আমার অপরাধ গ্রহণ করো 
না। তুমি যে শৈলবালার জন্য দিবানিশি চিন্তা করচো, এখন সে 
পরমস্থখে অন্ত পুরুষের সহবাসে কালযাপন করচে 1” 

সুরেন্্রনাথ Pest Dn uix উঠিয়া দাড়াইলেন, ও "H দৃষ্টিতে 
কমলপ্রভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কমলপ্রভা কহিল 
« আমি এই জন্য তোমাকে এ কথা বল্তে সাহস করি নাই !” 

সুরেন্দ্র উপবেশন করিয়া কহিলেন “ কমলপ্রভা! সত্য করে বল 
তুমি «mr করচে!, কি সত্য সত্যই «quel আমি কিছুই বুঝতে 
পারচি ai i" 

কমলপ্রভা কহিল « বদি-এ সংবাদ তোমার পক্ষে এতই যন্ত্রণী- 
দায়ক হয়, তবে মনে কর আমি ব্যঙ্গ ক্রচি ৷” | 

সুরেন্্র কহিলেন“ কমলপ্রভা ! তুমি বুঝতে পারচ ন], কি বিষম 
সন্দেহানলে আমাকে নিক্ষেপ করলে! যদি দীনহীন পথিক বলে 
আমার উপর কিছুমাত্র দয়া থাকে, যদি এই কয়েক দিবসের পরিচয়ে 
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শৈলবালার বিবাহ হয়েচে। আমি যতদূর শুনেচি, তাতে এই 
জানি যে, শৈলবালা! প্লাজকুমারের সঙ্গে বিবাহে কিছুতেই সন্মতা হয় 
নাই। সুতরাং তার পিতাকে অগত্যাই সে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করতে 
হলো! তিনি কন্যাকে নিজের মনোমত পাত্র স্থির করতে অনুমতি 
করেন। তাইতে সে নিজের ইচ্ছান্থ্দারে এক জন নবীনবয়স্ক 
রাজপুতের পরিণয়-সথত্রে বদ্ধ হয়েছে। Siten, সেই রাজপুত 
শৈলবালাকে পিতৃগৃহ থেকে আপন গৃহে লয়ে যাচ্ছে | 

SI কমলপ্রভা, am কোন মতেই একথা বিশ্বাস করতে 
PI না! তুমি যার কাছে একথা শুনেছ, এ তারি কপোল-কল্পিত 
সন্দেহ নাই! 

কম। 272 বার্থ বল্তে কি, আমি একথা কারও কাছে শুনি 
নাই নিজে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েচি! সেই রাজপুতযুবক 
এখন নিকটবর্তী একটা গ্রামে অবস্থান করচে। শৈলবালা1ও তার সঙ্গে 
সেইখানে রয়েছে। 


হরে। শৈলবালা আপন ইচ্ছায় এই রাজপুতযুবকের সঙ্গে 
পরিপীতা হয়েছে? কমলপ্রভা, এ যে অসম্ভব! স্বচক্ষে দেখলেও এ 
কথা বিশ্বাস হয় না! 

কম। যদি স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস না হয়, তবে আর এ বিষয়ের 
আলোচনায় কি প্রয়োজন? | 

WOLF তুমি আমাকে দেখাতে পারবে? , 

কম। যদি চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে না পারতেম, তবে কখনই তোমার 
কাছে এ কথা উথাপন করে অকারণ তোমার হৃদরকে ব্যথিভ করতে ম 


— Mame ™ 
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না! কিন্ত আজ রাত্রি অধিক হয়েছে ; কাল সন্ধ্যার সময়ে তোমাকে 
সেই স্থানে সঙ্গে লয়ে যাব! t 

এই বলিয়া কমলপ্রভা পূর্ববৎ সৃগ্য় পাত্রে সুরা. ঢালিয়া নিজে 
পান করিল ও পুনর্বার পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া স্থরেক্্রকে দিল | সুরেন্দ্র 
অন্যমনক্কতাঁবে বিনা আপত্তিতে পাত্স্থ পানীয় উদরস্থ কবিলেন। 
দেখিয়া কমলপ্রভার অধরে মৃদু হাসোর উদর হইল। স্থরেন্্র তাহা 
দেখিতে পাইলেন না । কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া কমলপ্রভা 
সুরেন্দ্র করম্পর্শ করিয়া কহিল “ সুরেন্দ্র, 2 হয়ে গিয়েছে, সে জন্য 
চিন্তা করা বৃথা !” 

সুরেন্দ্র কহিলেন, “ কমলপ্রভা ! তুমি না আমাকে বললে যে» 
'শৈলবালার নিজের অভিলাষে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়েচে! কমলপ্রভা ! 
ও মৃণ্ময় পাত্রস্থ পানীয় আমাকে আর একবার gie)" 

স্থরেন্দ্র পুনরপি পান করিলেন । 

কমলপ্রভা সহাস্যে কহিল “ সুধা না গরল ?” 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ। 


রুদ্ধ গৃহে I 


Avaunt! be gone ! thou hast set me on the wrack !—Othello. 


সন্ধ্যার সময় কমলপ্রভা পুর্বদিবসের ন্যায় স্থরেজেন নিকটে 


আসিয়া বসিল 1 আজি স্ুরেন্দ্রের মুখকাস্তি অতি স্নান । কমলপ্রভার 
মুখে কালি যাহা শুনিরাছিলেন, এখনও তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। 


কমলপ্রভা নিকটে. বসিয়া aa সম্ভাষণে কহিল “ সুরেন্দ্র! যে sët 
অতীত হয়েছে, সে চিন্তায় কি শরীর পতন করা উচিত 1" 
সুরেন্দ্র কহিলেন “ কমলগ্রভা ! তুমি যে কাল বলেছিলে যে, শৈল- 
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বালার পরিণরের চাক্ষুষ প্রমাণ দেবে? তা কই, চল আর বিলম্ব 
saar, - 

কমলগ্রভা কহিল “তুমি এখনও যেরূপ চিন্তা করচো, আমার 
ভয় হচ্ছে, পাছে স্বচক্ষে দেখখলে তোমার Goes হয়! তা হলে 
আমাকে নিতান্ত লঙ্জিতা হতে হবে ও আরও নানা বিপৎপাতের 
সম্ভাবনা ! আমি কখনও বাটার বাহিরে যাইনা, কেবল তোমারই 
অনুরোধে এ বিষয়ে gel হয়েছি!” 

Sa কহিলেন “তুমি যেরূপ বলবে, আমি ঠিক সেইরূপই কর্রো। 
আমার কিছুমাত্র ধৈর্য্যচচ্যুতি হবে না। আমি কাল থেকে অনেক 
WC এ বিষয়ে মনস্থির করেছি। যখনি এ বিষয়ে আমার প্রতীতি 
জন্মাবে, আমি সেই মুহুর্তেই এ চিন্তা জন্মের মত পরিত্যাগ করবো | 
কিন্ত 'এখনও আমীর মনে বিষম সন্দেহ রয়েছে । কোন মতেই 
হৃদয় একথ। বিশ্বাস কর্তে চায় না যে, শৈলবালা আপন ইচ্ছায় অন্য 
পুর্ুবের সঙ্গে পরিণয়-স্ত্রে বদ্ধ হয়েছে!” 

কমলপ্রভা কহিল “ যদি এ Daag সন্দেহ তোমার মনে এতই 
ক্লেশকর, চল এখনি এ অনর্থকর সন্দেহ ভঞ্জন করচি। কিন্ত সাবধান! 
চাক্ষুষ প্রমাণ পাবামাত্র আমার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করতে হবে!” 

সুরেন্দ্র কমলপ্রভার সঙ্গে নীচে আসিলেন । একখানি শকট প্রস্তুত 
ছিল। একজন বৃদ্ধা সেই শকটের ভিতর বসিয়াছিল। উভয়ে 
তদুপরি আরোহণ করিয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন। প্রায় তিন 
ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া কমলপ্রভা শকট হইতে অবতরণ করিল 
ও স্থুরেন্রকে সঙ্গে আনিতে বলিল। সুরেন্দ্রনাথ বিচলিত চরণে, 
কম্পিত হৃদয়ে, কমলগ্রভার আদেশমত সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিঞ্চিৎ 
দুরে গিয়া কমলগ্রচা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল “ এই বাটাতে !” 

সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সন্মুখে একটী উদ্যানপরিবৃত ক্ষুদ্র 
অট্টালিকা ; উন্মুক্ত গবাক্ষ দ্বার আলোকময়। আর কি দেখিলেন? 
শৈলবালা ও এক জন নবীন যুবাপুরুষ তাহার নিকটে বসিয়া ! তবে 
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কমলাপ্রভা যাহা বলিয়াছিল, সত্য ? না এ স্বপ্ন ?, সুরেন্দ্র জাগরিত 
ন! fe, নিশ্চয় করিবার জন্য চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন ! 
পৃথিবী, তরুলতা, আকাশ, সকল দেখিলেন ! আকাশে চন্দ্র হাস্য 
করিতেছে! নক্ষত্রগণ উন্মীলিত omg সুরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া 
তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে ! সান্ধ্য সমীরণ dër তাহাকে উপহাস 
করিতেছে ! তবে যে এ স্বপ্ন নয়, সত্য। সুরেন্দ্র আবার সেই দিকে 
চাহিলেন॥ সেই শৈলবালা! সেই আদরমাখা মুখখানি ! সেই 
স্নেহপূর্ণ প্রেমময় কটাক্ষ ! যে কটাক্ষ Sg নিশ্চয় জানেন, এ 
পৃথিবীতে আর কাহারো হইবার সম্ভাবনা নাই, যে কটাক্ষ এক 
নিমেষে um মনের কথা বলিয়া দিত, ত্রিদিবদু্লভ প্রেম যে কটাক্ষে 
প্রতিমুহূর্ত্তে প্রকাশ পাইত, এত সেই কটাক্ষ ! আজি সেই কটাক্ষ 
একজন অজ্ঞাতনামা অপরিচিত নবীন যুবকের দিকে! স্বরেন্্র সেই 
খানে ধীরে ধীরে বসিলেন, চক্ষু মুদিত করিলেন, আর দেখিতে সাহস 
হইল না! মস্তক ঘৃণিত. হইতে লাগিল! সংস্ঞা ক্রমে বিলুপ্ত হইতে 
লাগিল ! তাহার বোধ হইতে লাগিল, কে যেন অতি উচ্চ হইতে, 
যেখানে স্বর্গ তাহীরই নিকট হইতে, তীহাকে পাতালে নিক্ষেপ করিল! 
তিনি যেন ঘুরিতে ঘুরিতে নীচে পড়িতেছেন | কমলপ্রভা স্থরেন্সের 
অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিল “ ওকি স্থরেন্্রনাথ ! কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে: 
মনে আছে ?" 

সুরেন্দ্র কোন উত্তর করিলেন না, শূন্যদবাষ্টতে একবার কমলপ্রভার 
মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন! কমলগ্রভা কহিল “ চল গৃহে যাই!” 
এই বলিয়া কমলগ্রভা স্থরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া ভূতল হইতে 
উঠাইল। অনেক কষ্টে নিকটবর্তী শকটে আরোহণ করাইল। পথিমধ্যে 
কমলপ্রভা স্থরেন্্রকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিল, কিন্তু একটারও উত্তর 
গাইল না 1 অবশেষে বাটা পৌছিরা সেই সুসজ্জিত হদয়িপ্ধকর 


. জুবাসপুর্ণ কক্ষে স্থরেন্্রকে বসাইল ! সুরেন্V্রের মুখের দিকে চাহিয়। 


কমলগ্রতা বিস্পিতা ও ভীতা হইল। দুই দণ্ডের মধ্যে Srel 


৬. 


১০৪ শৈলবাঁলা॥ 


মুখের এত পরিবর্তন হইয়াছে! পুর্বদিবসের ন্যায় একট gé 
পাত্র লইয়া, তন্মধ্যস্থ পানীয়ে পাত্র পরিপূর্ণ করিরা স্থুরেন্দ্রের হস্তে 
দিয়া কহিল “ হুরেন্দ্রনাথ, পান কর।৮ 
স্থরেক্্রনাথ অতি তৃযার্ত ব্যক্তি যেরূপে শীতল বারি পান করে, 
সেইরূপে পাত্রস্থ সুরা পান করিলেন। কমলগ্রভাও পাত্র পরিপূর্ণ 
করিয়া নিজে পান করিল । উভয়ে কিরৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে কমলপ্রভা স্থরেন্দ্রের করম্পর্শ করিয়া কহিল 
“ স্থরেন্দ্রনাথ ! তোমার এই নবীন বয়স, কান্ত * এই প্রকারে 
অকারণ চিন্তা করে শরীর পতন করা কি তোমার উচিত ?^ 
স্থরেন্দ্রনাথ উন্মত্তের ন্যায় আরক্ত-নয়নে কমলগ্রভার সুখেরদিকে 
চাহিরা কহিলেন“ কমলপ্রভা ! তুমি জান না, আমার হৃদয়মধ্যে কি 
বিষম, অনল জলচে 1” 
কমলপ্রভা কহিল “এ SE করবার কি কোন Bag নাই ?” 
সুরেন্্রনাথ সহসা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন এবং 
"ns আরক্তনয়নে, উন্মত্তের ন্যায় কমলপ্রভার দিকে চাহিয়া 
কহিলেন “পিশাচি! রাক্ষসি! তুমি আমার প্রাণের শৈলকে কলঙ্কিনী, 
পরপুরুষের প্রণয়িণী বলেছ! তুমি এ মিথ্যা কথা বলে কেন আমায় 
এ gë দিলে? একথা যে অসম্ভব! না অসম্ভব নয়! তুমি যে 
আমাকে চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বিয়েছ? বল, বল, কেন আমাকে একথা 
শোনালে? আমি শৈলবালার সেই প্রেমময় মুখমণ্ডল স্মরণ করে 
জীবন ধারণ করছিলেম | বিজন কাননে, পর্বত কন্দরে, শয়নে স্বপনে, 
ত্রিদিবছূর্নত৷ শৈলবালাকে ধ্যান করে পরম স্থখে কাল কাঠাচ্ছিলেম | 
শৈলবালার পবিত্র চিন্তায় এ জীবন স্থখে অতিবাহিত করতেম | কিন্ত 
তুমি পিশাচী কেন আমার সকল সুখ, সকল আশা নষ্ট করলে?” 
কমলগ্রভা raren হস্ত ধারণ করিয়া কহিল “ছি সথরেন্ত্রনাথ ! 
এরূপ অকারণ অধৈর্য হওয়া কি তোমার পক্ষে ভাল দেখায় ? এ 
সংসারে তোমার gan অভাব কি on 


D ৯ — 


VS M s 
শৈলবালা 1 : ২05 ৮৮: 


সুরেন্দ্র বলপূর্বক হস্ত ছাড়াইরা কহিলেন “শিশাচি ! আবার, 
আমীকে উপহান করচিস? আমার সন্মুখ ভতে দুর হই নচেও 
পদাঘাতে তোর wes চূর্ণ করবো!” ৮1 

কমলগ্রভা দেখিল সুরেন্দ্র নাথের সহজ জান আপাততঃ বিলুপ্ত 
হইয়াছে । সে বাহিরে আসিক্া ধীরে ধীরে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
গৃহান্তরে গমন করিল ! সুরেন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় কমলপ্রভাকে উচ্চেঃ- 
স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন “তুমি যাও কোথায়? 
আমাকে আর একবার সেখানে লয়ে চল ! আমি শৈলকে একবার 
জিজ্ঞাসা করবো 1 তার নিজের মুখে একথা না শুনলে আমার 
বিশ্বাস হবে না 1” এ 

সুরেন্দ্র দ্বার উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু see 
হইলেন না ! হতাশ হইয়া সেই রুদ্ধ গৃহে পানের ন্যায় প্রলাপ 
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন! 


— 


বিংশ পরিচ্ছেদ I 
যোগিনী-সঙ্গে । 


And she, sweet lady, dotes, 
Devoutly dotes, dotes in idolatry, 
Upon this spotted and inconstant man ! 


_Midsummer Night's Dream. 
এই ঘটনার তিন দিবস পরে বেলা দুই প্রহরের সময় সুরেন্দ্রনাথ 
ও কমলপ্রভা উভয়ে পর্ব্বকথিত কক্ষে বসিয়া! আছেন ! আজি হঠাৎ 
দেখিলে বোধ হয়, কমলপ্রভার মুখমণ্ডল অতি মলিন, অথচ পাঠক 
ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখুনঃ বুঝিতে পারিবেন এরূপ মলিনভাৰ 
কমলপ্রভা মনে মনে যেন কি ভাবিয়া হাসিতেছে! 


কেবল কল্পিত মাত্র, 
qu ১৪ 


Y শৈলবাঁলা। 


সে হাঁসি হৃদয়মধ্যে লুকাইরা রাখিবার নয় ! ওষ্ঠাধরেও সে হাসি অক্প 
অল্প উথলিয়া পড়িতেছে । কিন্ত সুরেন্দ্রনাথ তাহা geg করিতে 
পারিলেন না! ভিনি দেখিলেন যে, কমলগ্রভার মুখমণ্ডল বাস্তবিক 
আজি অতি স্লান। কমলপ্রভা ব্রমরগুপ্রনবত 9 মৃদু গীত আরম্ভ 
করিল। আিকার গীত অন্যান্য দিবসের ন্যায় হৃদয়ের দুস্তিপ্রকাশক 
নহে। গীতের সুরে, গার়িকার স্বরে, করুণরস মিশ্রিত রহিয়াছে! 
কমলপ্রভার অন্য দিবসের গীত শুনিয়া ন্রেন্দ্রের বোধ হইত, গারিকার 
স্বরে প্রকাশ পাইত, যেন এ সংসার সুন্দর, সুখময় ! অন্যান্য দিবস 
এ জগতের সুখময় সৌন্দর্য্য যেন গারিকার হৃদয়ে উথলিয়া পড়িত। 
কিন্তু আজিকার গীত সেরূপ নয়! আজি যেন কমলপ্রভার হৃদয়ে কোন 
UCET যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছে। কিন্তু অন্যান্য দিবসের অপেক্ষা 
আভজিকার সঙ্গীত স্থরেন্রের নিকট অধিকতর মনোহর বোধ হইল। 
প্রতি লয়ে, প্রতি তানে, যেন রমণীর ‘মনের ভাব তাহার হৃদয় মধ্যে 
প্রতিহত হইতে লাগিল তিনি যেন ভাবিতে লাগিলেন যে,কি 
করিলে এ রমণীর মনোবেদনার শাস্তি হয়! সেই গীত তাহাকে যেন 
বলিয়া! দিতে লাগিল যে, এ পৃথিবীতে গায়িকার হৃদয়ের মর্পরবেদনার 
শাস্তি করা৷ তিনি বই আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত are সুরেন্দ্র একতাঁন 
মনে সেই রমণীয় গীতিধ্বনি শুনিতে লাগিলেন । কমলপ্রভার গীত 
সমাপ্ত হইল, তথাপিও যেন সেই গীতিধ্বনি সুরেন্দ্রের কর্ণকৃহরে প্রবেশ 
করিতে লাগিল t উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে 
শরেক্রনাথ প্রথম সম্ভাষণ করিলেন। তিনি কহিলেন « কমলপ্রভা ! 
তুমি সে দিনকার কথা এখনও মনে করে রয়েছ! আমি তো বলেছি, 
সে দিন আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েছিলেম, তাই তোমাকে এরূপ কর্কশ 
সম্বোধন করেছিলেম, তারপর যখন চৈতন্য লাভ করলেম, সে সকল 


কথা মনে করে কতই অনুতাপ করলেম। সে সব কথা এখনও আমার ` 


মনে হচ্চে ও অন্ুতাপে হৃদয় দগ্ধ হচ্চে |^ 
₹ কমলপ্রভ| কহিল " স্ুরেক্রনাথ, তুমি সে দিনকার কথা মনে 


AE 


শৈলবালা n p^r Se 
করে কেন অকারণ লজ্জিত হচ্চ! আমি তোমার সে. কথায় কিছুমাত্র 
দোষ জ্ঞান করি নাই! যদি তোমার উপকার ag গিয়ে, শতবার 
এরূপ অপমান-স্থচক কথা গুন্তে হয়, তাঁও Sale সহ্য 
করবো!” ANT: 
স্ুরেন্্ কহিলেন “ তবে বল আমাকে ক্ষমা করলে?” কমলপ্রভা' 
সুরেন্দ্রের দক্ষিণ হস্তে আপন: কর স্পর্শ করিয়া কহিল “সুরেন্দ্র এ 
তোমার অন্যায়, বে তোমার দাসী হবার অযোগ্য তাকে এরূপ কথা; 
বলা কি তোমার ভাল দেখার ?” সুরেন্দ্র কহিলেন “এ সংসারে এমন, 
পাবাণহদয় কে আছে যে, তোমাকে দেখে, তোমার এ ত্রিদিব-ছুলভ 
রূপরাশি নিরীক্ষণ করে, তোমার কিন্রীকঠনির্গত, সুধাময় সঙ্গীত 
গুনে যার seg ai দ্রবীভূত হয়? কমলপ্রভা, বাস্তবিক বল্‌তে কি; ` 
তোমার ন্যায় রমণী নারীকুলে দুর্লভ !” 
কমলগ্রভা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কহিল “কিন্ত-শৈলবালাঁর। 
কাছে নয় !” 
ঝুরেন্রের মুখমণ্ডল আবার শুক হইল; কিন্ত সে ভাব ক্ষণমাজ 
রহিল। তিনি উত্তর করিলেন “ আর সে, কথার প্রয়োজন কি? সে 
স্বপ্ন তো৷ শেষ হয়েছে!” j 
কম। তবে এখনও তাঁর কথা চিন্তা কর কেন ? 
স্থরে। না! আর সে বিষয় চিন্তা করবো না ! 
কম। তবে শোন সুরেন্দ্র ! এ সংসারে তোমার কোন্‌ সখের 
. অভাব? তুমি কি সুখ চাও ? অর্থ, ভালবাসা, তোমার কিছুরই 
অভাব হবে না। বল, একবার বল! তুমি আমাকে ভালবাসার 
প্রতিদান দিবে ? 3 
সুরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উত্তর করিলেন “সে কি কমলপ্রভা! 4 CY 
অসন্তব ! তুমি আর এক জনের dil, তোমার স্বামী আছে!” 
xa না সুরেন্দ্র ! অসম্ভব নয় আমার প্রকৃত পরিচয় এখনও, 


তোমাকে দিই নাই। 


১২৮ শৈলবালা ৷ E 

কিমলপ্রভা সুরেন্দ্র আরও নিকটে সরিয়া বসিল। স্থরেন্দ্রের 
দক্ষিণ হস্ত আপনার উচ্চ উরসে স্থাপিত করিয়া, কম্পিত কঠে বলিতে, 
লাগিল “ শোন খুরেন্র! আজি হতে যৌবন মন তোমাকে সমর্পণ 
করলেম ! আজি হতে কমলপ্রভা তোমার দাসী হলো. ! আজি হতে 
স্থরেন্্রনাথ ! এ হৃদয়ের ঈশ্বর তুমি হলে !” 

দেই অতি উচ্চ, ঈষৎ্কম্পিত উরস ক্ুরেন্দ্রের কর স্পর্শ করিল ॥ 
সুরেন্দ্র খিহরিয়| হস্ত "aa লইলেন ! তাহার .হ্ঠাৎ্ৎ বোধ হইল 
যেন ag অনল স্পর্শ করিলেন! অথবা তোমার জন্যে__্থরঙ্ন্দরী 
পবিত্রা শৈলবালা! শৈলবালার সেই প্রেমময় মুখমণ্ডল অকস্মাৎ 
যেন তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল! সুরেন্দ্র সরিয়া বসিলেন। 
কমলপ্রভ! সবিস্ময়ে কহিল “ একি oa) এই না তুমি বললে, 
তুমি আমাকে ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসা দিবে! এইমাত্র না! 
তোমার অন্থমতি লয়ে, আমি তোমাকে দেহ মন সমর্পণ করলেম !” 

সরেন্দ্র যেন কিছু অগ্রতিভ হইলেন! কিছুই উত্তর করিতে 
পারিলেন না! কমলগ্রভ| বীরে ধীরে মৃণালন্থকুমার কোমল বাহু 
ঈরেজের গলদেশে স্থাপন .করিয় সপ্রেম দৃষ্টিতে সুরেন্দ্র মুখের: 
দিকে চাহিয়া কহিল “ স্থরেন্দ্র! বল আমাকে দাসী বলে গ্রহণ 
করলে?” 

এবার স্রেন্্র সরিয়া গেলেন না! কমলপ্রভার fs নিশ্বাস 
স্নরেন্দ্রের অধরে পড়িতে লাগিল! কোমল অঙ্গে স্ুরেন্দ্রের অঙ্গস্পর্শ 
হইল! কমলপ্রতা উত্তরের প্রতীক্ষার সুরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া 
রহিল। ag ধীরে ধীরে, কম্পিত কে, বলিতে লাগিলেন “কমল- 
gel, শৈলবালার প্রতিদূর্তি এ হৃদয় হতে বিসর্জন দিয়েছি_-আজি 
হতে Sm "— 

অকস্মাৎ রুদ্ধ কবাট সবলে সশব্দে উদ্ঘাটিত হইল! কমলপ্রভা ও 
হরেজ্রনাথ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, সেই কুটার-বাসিনী, আলু- 
লায়িতকেশী যোগিনী ৷ , 


শলবালা:। Sep ০ 


যোগিনী কহিল “ কমলপ্রভা ! পিশীচি! এই জন্যে শশীকলার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এত ব্যস্ত হয়েছিলি v" 

কমলপ্রভা হতবুদ্ধির ন্যায়, বিস্মিত নেত্রে স্বোগিনীর সুখের 
দিকে চাহিয়া রহিল! যোগিনী garg সম্বোধন করিয়া কহিল 
* সুরেন্দ্র [আমার সঙ্গে এস !” এই বলিয়া যোগিনী opta, দিরিল'॥ 
সুরেন্দ্র কোথায় যাইবেন, কেন-যাইবেন, কিছুই বুঝিতে 'পারিলেন, 
না, তথাপি যোগিনীর দে আদেশ শোন] উচিত কিনা. সিদ্ধান্ত: 
করিবার জন্য তাহাকে তিলার্ধের জন্যও চিন্তা করিতে হইল ali 
তিনি ঘেন যাছুবিদ্যাপ্রভাবে- যোগিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নীচে, 
আসিয়া, যোগিনী তিরস্কারস্থচক স্বরে সুরেন্্রকে কহিল fu সুরেন্দ্র t. 
তুমি এমন নির্বোধ v" 

সুরেন্দ্র কহিলেন “আপনি রে? আমাকে কের ডাক্্‌লেন A7 
যোগিনী কহিল “কেন ডাকলেম্‌, আমার সঙ্গে এন; বুঝতে পারবে ) 

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা, করিলেন “কোথায় যাব ?” 

যোগিনী কহিল “শৈলবালাকে রক্ষা, করতে ?” WONG ফবিস্নয়ে, 
কহিল “ শৈলবাল1!” যোগিনী কহিল "lI শৈলবালা ! তুমি 
কি জান না এসংসারে কেবল শৈলবালা তোমাকে প্রাণের অধিক 
স্নেহ করে?” E 

সুরেন্র কম্পিতন্বরে কহিলেন “না_শৈল এখন অন্য SECHS 
প্রথরিণী !” 

যোগিনী কহিল “নিৰ্ব্বোধ বালক ! শৈলের ভালবাসা তুমি কি 
বুঝবে? তুমি d গুনেছ সকলি মিথ্যা, তোমার সর্বনাশের জন্য 
কল্পিত হয়েছিল মাত্র !” 

সুরেন্দ্র কহিলেন “ আমি স্বচক্ষে দেখিছি !” 

যোগিনী কহিল o রিষয়ের সন্দেহ আমি এখনি gn ক্রচি ! 
কিন্ত এখন তার সময় নর। আপাততঃ শৈল, তোমার জনা বিষম 
বিপদে গড়েছে, তারে এখনি সে বিপদ থেকে রক্ষা। করতে হবে। মুহূর্ত 


D 


2, শৈলবালা। 


মাত্র'বিলম্ব হলে সকলি নিক্ষল হবে । অতএব ক্রুতপদে আমার সঙ্গে 


PI এই বলিয়া যোগিনী aeg পাদবিক্ষেপে চলিল 1 জুরেজ্রনাথ 
সবিস্ময়ে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ॥. 


"২ 


একবিংশ পরিচ্ছেদ । 


Fair damsel, pity me! forgive that T 

Thus violste thy bowers sanctity ! 

O pardon me, for Iam full of grief— 

Grief born of thee, young angel! fairest thief 17 


—Kpans. 


ন্যায় যত্ব করে সত্য, কিন্ত সে D'Zeen তো কোন সংবাদ দিতে 
পারে না! আর এক গুরুতর চিন্তা, শশীকলার গৃহে রাজকুমারকে 
_ প্রথম দিবস দেখিয়াছিলেন। তবে তো বাজকুমারের পুনর্ব্বার সেখানে 
.আসিবার সম্ভাবনা আছে! বালিকা যে ভয়ে অতল সমুদ্রে ঝাঁপ 
দিয়াছে, আবার সেই ভয়? শশীকলাকে জিজ্ঞাসা করিলেও স্পষ্ট 
উত্তর পাওয়া যায় না! একদিন শৈলবালা শশীকলার নিকট বিদায় 
চাহিয়াছিল, তাহাতে শশীকলা বলিল “ অন্য কোথাও যেতে হবে 
না এই খানেই are সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।”.কি প্রকারে হইবে, 
কোথা হইতে ae আসিবে, কবে আসিবে; শশীকলা তাহার 


শৈলবীলী। ১৯৯: 


শশীকলা বলে কিছুদিন অপেক্ষা কর! আঁর কতদিন-তাহার zi 


নির্ভর করিয়া থাকিবে? শশীকলার গৃহ পরিত্যাগ করিয়াই কোথায় 
যাইবে ? শৈলবালা এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন দ্রময়ে দ্বারদেশে 
কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল! শৈলবালা সেই দিকে চাহিয়া দেখিল 
দ্বার উদ্বাটিত হইল, রাজকুমার অমরেন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন? 
শৈলবালা উঠিয়া দ্বাড়াইল, বাহিরে যাইবার জন্য দুই এক পদ 
অগ্রসর হইল; কিন্তু মস্তক ঘুরিতে লাগিল বালিকা চারিদিক 
অন্ধকার দেখিল, ভূমিতলে চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া «fes রাজ- 
কুমার দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন ও শৈলবালার নিকটে অগ্রসর হইয়া 
কহিলেন “শৈল অনেক দিনের পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো ! তুমি 
পিতার গৃহ পরিত্যাগ করে এসেছ শুনে, আমি দেশে দেশে তোমার 
অন্বেষণ করে বেড়াচ্চি ! আজ তোমাকে দেখতে পেয়ে মৃতদেহে 
জীবন সঞ্চার হলে! ! ওকি শৈল? চক্ষু মুদিত করে রয়েছ কেন? ; 
আমাকে দেখলে কি তোমার ভয় হয়?” শৈলবালা সেইরূপ ভাবে 
থাকিয়া উত্তর করিল “তোমাকে দেখলেও পাপ আছে !” 

রাজকুমার সবিনয়ে শৈলবালার হস্ত ধারণ করিয়া, কহিলেন 
« শৈল, তুমি এখন অনাথিনী, আশ্রয়বিহীনা পথের ভিখারিণী। 
রাজমহিষী হবে, সেকি তোমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় নয় ?” 

অকস্মাৎ যেন শৈলৰালার শরীরে oz বল-সঞ্চার হইল । সে 
উঠিয়| দাড়াইল ও বলপূর্বক রাজকুমারের হস্ত হইতে আপন হস্ত 
উন্মুক্ত করিয়া কহিল “ রাজকুমার! আপনি কোন সাহসে "äi 
অঙ্গ স্পর্শ করেন ?” 

রাজকুমার উত্তর করিলেন “ শৈল, তোমার সঙ্গে অনেক দিন 
অবৱি মনে মনে উদ্বাহস্থত্রে বদ্ধ হয়েছি !” 

এই বলিয়া রাজকুমার শৈলবালার হস্ত ধারণ বকরিবার জন্য 
বাহু প্রসারণ করিলেন। বালিকা সক্রোধে কহিল “ পিশাচ ! 
ছুরাচার1 এখনও,বলচি আমাকে স্পর্শ করো না t" 


E -.. শৈনবালী। 


ACH হাসা করিয়া কহিলেন “ বাস্তবিক শৈল, এখন তোমার 
কি সুন্দর onus] তোমার অই ক্রোধপুর্ণ বক্ত দৃষ্টিতে, তোমার 
অই মর'ন্লর ন্যায় গ্রীবাভঙ্গীতে, তোমার রূপ সাগরে কি অনুপম 

. সৌন্দ্যোের লহরী উঠচে? বাস্তবিক তোমার à অতুল রূপরাঁশির 
টিকতে বিজয়পুরের সিংহাসন কোন ছার পদার্থ! যদি এক মুহূর্তের 
জন্য এ অতুল বূপরাশি উপভোগ করে জীবলীলা সম্বরণ করতে 
হয়, তবে সে কি সুখের মৃত্যু [৮ 

শৈলবালা কবাট উন্মুক্তা করিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল 
কিন্ত সে চেষ্টা বিফল হইল! রাজকুমার সহাস্যে কহিলেন * os. 
বুদ্ধি বালিকা! এখন এ ব্বধা বল প্রকাশে কি লাভ! এ দেখ 
করাট অর্গ্ বন্ধ! কেবল ভিতর হইতে নয়, বাহির হইতেও 
এইরূপ বন্ধ। SPI" ead সাহাম্য করবে ভ্রবালে 
তোমার রোদনধ্বনিতে গগন বিদীর্ঘ হলেও, একটা গগন-বিহাঁরী 
fü" তোমার দিকে ফিরে চাইবে না। অতএব আমি যা বলি 
তা শোন--আমার সেই প্রতিজ্ঞা মনে করে দেখ! এতদিন সে 
প্রতিজ্ঞা We করতে পারি নাই বলে, দিবানিশি অনস্তর্দাহে 
দয় দগ্ধ হচ্চিল; এতদিন রাজভোগ নরক-যন্ত্রণা বোধ হচ্চিল 


ER 


^ 


শৈলবালা ॥৮ zr ud 


ৈলবালার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল। সেই কালস্বপ্ন এত দিনের পরে . 
কি সত্য হইল? রাজকুমারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ খাওয়া কি বাস্তবিক 
অসম্ভব? শৈলবালার বিশাল copre আরজিম e ai হইয়া 
কীপিতে লাগিল y আনায়বেষ্টিতা হরিণী যেরূপ কিরাতের দিকে সভয়ে 
নিরীক্ষণ করে, বিহস্তিনী যেরূপ কুলারগত কালদর্পের দিলে সকরুণ : 
কটাক্ষপাত করে, অনাখিনী বালিকা সেইরূপ সা্রনয়নে সবিনয়ে 
রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিল। রাজকুমার বালিকার সেই করুণ 
কটাক্ষ দেখিনা অকস্বাৎ' সিহরিয়া উঠিলেন। তাহার qva হইতে 
শৈলবালার হন্তম্থলিত হইল! শৈলবাঁলা এই অবকাশে SIS পাতিয়া 
ভুতলে উপবেশন করতঃ করযোড়ে, web লোচনে বলিতে লাগিল 
“রাজকুমার! আমি অনাথিনী বালিকা আর আপনি রাজাধিরাজতনয় ! 
আপনার কি উচিত, ছুঃখিনী নিঃসহায়া রমণীর প্রতি এরূপ অত্যাচার 
করা? আমাদের কোন কষ্ট হলে, কৌন বিপদ হলে, আপনি কোথায় 
রক্ষা করবেন, তা না হয়ে আপনিই এরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হলেন? 
বিবেচনা করে দেখুন, আমি আপনার ভয়ে পিতার গৃহ পরিত্যাগ করে 
বনবাসিনী হতেবাচ্ছিলেম! আমাকে দেখে আপনার মনে কিকিছুমাত্র 
দয়া হলো না? উপরে একজন পাপ-পুণ্যের দগ্ববিধাঁতা আছেন, তিনি 


. কি এসব দেখতে পাচ্ছেন না ? একদিন এ সংসার পরিত্যাগ করে অন্য 


এক লোকে যেতে হবে, el কি বিস্বৃত হ'চ্চেন? রাজকুমার ! চরণে ধরে 
মিনতিকর্চি, অনাথিনী বালিকাকে আরএরূপ OCT করবেননা!” 
' রাজকুমার সিহরিয়া উঠিলেন! কিন্ত মুহূর্তের জন্য ! তিণি কহিলেন 
«না শৈলবাল| ! তুমি মিনতিই কর আর বলপ্রকাশই কর, আমি 
তোমাকে আর পরিত্যাগ করবো না!” এই বলিয়! Ze? গৈলরালার 
হস্ত ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন ৷, শৈলবালা 
দ্াড়াইয়া উঠিয়া, মুদিত নয়নে, যুক্ত করে, বলিতে লাগিল “ দয়াময় 
ঈশ্বর! তুমি না সর্ব, সব্বশক্তিমান্? আকাশে fa আর বজ্র নাই? 

স্বর্গে কি আর দেবা নাই TT 
১৫ 


"sse < শৈলবালা। 


অমনেন্দ্র বলপূর্বরক শৈলবালার হস্তধারণ fiai বলিতে লাগিলেন 
“শোন শৈল, আমি তোমায় পুনঃ পুনঃ ufo, তুমি রোদনই কর আর 
বলপ্রঝাশই কর, আমি আজ বিফল-মনোরথ হবে| না ! আমার 
“. GR প্রতিজ্ঞা আজ সকল করবো! তাই বলি শৈল, মালা লও, আর 
বিলম্ব a Ld 

শৈলবালা! উচ্চক্ঠে, কাতরভাবে, সরোদনে বলিল “ এ সময়ে 
তুমি কোথায় রইলে স্ুরেন্দ্রনাথ 1? 

বাহির হইতে কে জলদ-গস্তীর স্বরে উত্তর করিল “ভয় নাই ! ভয় 
নাই শৈল! এই আমি এসেছি!” 

এই কথা শেষ হইবার পূর্বেই অর্গলবন্ধ কবাট অর্গলচ্যুত হইয়! 
ভীষণশব্দে ভূমিতলে পতিত হইল ও তাহারই সঙ্গে সঙ্গে স্রেন্দ্রনাথ 
ও যোগিনী গুহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । রাজকুমার সভয়ে, সবিন্ময়ে 
দুরে গিয়া দীড়াইলেন। শৈলবাল! সুচ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া 
গেল। স্থরেন্দ্রনাথ আরক্ত-নয়নে রাজকুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া 
কহিলেন “ রাজবেশী te, মানবরূপী পিশাচ! অনাখিনী আশ্রয়- 
বিহীনা বালিকার প্রতি এই অত্যাচার? রাজকুমার কোন উত্তর না 
করিয়া ধীরে Ara গৃহ হইতে নিন্ধান্ত হইলেন। সুরেন্দ্র তাহার 
"Tei অন্থসরণ করিতেছিলেন, কিন্তু যোগিনী তাঁহার হস্তধারণ করিয়| 
কহিলেন ^ সুরেন্দ্রনাথ ! পাপ পুণ্যের দণ্ডবিধায়িত্রী কালিকা Saa 
রাজকুমারকে এপাপের প্রতিফল অবশ্তই দেবেন! তুমি এই দিকে 
দেখ 1৮ 

এই বলিয়া যোগিনী মুচ্ছিতা শৈলবালাকে ক্রোড়ে লইয়া বাহিরে 
আসিল সুরেন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন ৷ ক্রমে শৈলবালাঁর চেতনার 
সঞ্চার হইল। শৈল যেন নিদ্রাতঙ্গে নয়ন উন্মীলন করিয়া! বলিতে 
লাগিল “কই স্থরেন্্ কোথায়? আমি স্বপ্ন দেখছিলেম যেন ar 
আমার জন্য-_» 


যোগিনী স্ুরেন্্রনাথকে দেখাইয়া! দিল । শৈলবাল! অতীব ব্যস্ততা 


MERE 


শৈলবালা। 00521 
সহকারে উঠিয়া ছুই হস্তে সুরেন্দ্রের গ্রীবা dad করিয়া কহি “স্থরেন্দ্র! 
এতদিনের পর অনাধিনী শৈলকে কি তোমার মনে পড়েছে ?৮ | 

স্থরেন্দ্র কহিলেন “শৈল ! তুমি এখানে কি প্রকারে এহন? আমি 
কি stage হলেম__তুমি এখন সেই রাজপুত যুবকের প্রণগনিনী 1” 

এই বলিয়া বলপূৰ্বক শৈলবালাকে দূরে নিক্ষেপ, করলেন 
শৈলবালা ভূমিতলে পড়িয়া গেল। প্রন্তর-সৌপানে মস্তকে দারুণ 
আঘাত লাগিল। শোণিত বহিতে লাগিল i 

যোগিনী পুনরপি শৈলকে ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিল * মূর্খ 
স্বরেন্দ্রনাথ! এখনও তোমার সেই সন্দেহ ?* 

এই বলিয়া যোগিনী অর্দ-মুচ্ছিতা শৈলকে ক্রোঁড়ে লইয়া দ্রতপদ- 
বিক্ষেপে চলিল। শৈল জিজ্ঞাসা করিল " সুরেন্দ্র কোথায় ?% 

যোগিনী উত্তর করিল “ কোন ভয় নাই, আমার কুটারে স্ুরেন্ড্রের « 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে !” 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ | 
অন্যায় সমর । 


Come hither, you that could be combatants. 
—King Henry VI. 


woe ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে কমলগ্রভার গৃহাভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই চারি পদমাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, 
এমন: সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাহার পৃষ্ঠদেশে অঙ্কুলি স্পর্শ করিল t 
পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন একজন সুন্দরী যুবতী । Gg বিরক্তি 
সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন “ আপনি কে ?” 

রম্ণী সৃহাম্যে কহিল ^ তুমি কি আমাকে চেন না 7 


১১৯৬, শৈলবাল1। 


স্থরেন্দ্ররমণীকে ভাঁলরূপ নিরীক্ষণ করিয়া উত্তর করিলেন “ ইতি- 
ir আপনাকে দেখেছি সন্দেহ নাই, কিন্তু কোথায় দেখেছি স্মরণ 
বকছে না... ৃঁ 
. ca রমণী হাস্য করিয়া কহিল ^ এই বাটাতেই দেখেছ!” 
নক, কহিলেন “ এই বাটাতে? আমি ইতিপূর্বে এ বাটীতে 
আর কখনত আসি নাই !» 
রমণী কহিল “ ভাল করে মনেকরে দেখ ! এক দিন সন্ধ্যার পর 
ও উদ্যান-সশীপস্থ কক্ষে আমাকে দেখেছিলে, স্মরণ নাই ?৮ 
স্থরেন্দ্র যেন অকল্মাৎ কোন আশ্চর্য্য স্বপ্ন হইতে উখিত হইলেন । 
সবিম্মরে কহিলেন “ আমি কি স্বপ্ন দেখচি? না আপনি আমার সঙ্গে 
ছলনা করচেন? সত্য করে বলুন, আপনি পুরুষ না! স্ত্রীলোক ?” 
রমণী উচ্চহাস্য করিয়। কহিল “এই বয়সেই তোমার চক্ষু এতই কি 
জ্যোতিহীন হয়েছে ?” 
স্থরেন্ত্র অধিকতর বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা! করিলেন “তবে কি 
তুমি বাস্তবিক পুরুষ নও? সে দিন কি তুমি পুরুষবেশ ধারণ 
করেছিলে?” 
শশীকল! কহিল “ আমার এখন সমস্ত কথা প্রকাশ করবার 
অবকাশ নাই ! আজ সন্ধ্যার সময় তুমি আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ 
করো। আমি তোমাকে আন্ুপূর্কিক সমস্ত বলবো ! এখন এইমাত্র 
জেন যে, আমি কমলপ্রভার নিতান্ত অনুরোধে পুরুষবেশ ধারণ 
করেছিলেম !” 
স্বরেন্্রনাথ উন্সত্তের ন্যায় ভূমিতলে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করিয়া 
বিক্ৃত-কণে» উচ্চেঃস্বরে বলিতে লাগিলেন redis, পাগল, পাঁমর 
সুরেন্্র ! যোগিনী যা বলেছিল, সম্পূর্ণ সত্য! তোমার ন্যায় x 
শৈলবালার প্রেম কি বুঝবে? শত বার! cem বার ! আমার ন্যায় 
মুর্খ জগতে আর নাই! ef, age শৈলবালার চরণে ধরে 
আজ ক্ষমা চাইব! শৈল কি ক্ষমা করবে না ? অবশ্য করে । আমার 


e 


শৈলৱালা । ANNES 


EV dX CH Mä 
শৈল, আমার প্রাণপুত্তলিকা, আমার জীবিতেশ্বরী, al শৈশবসখী' 
শৈল অবশ্যই আমায় ক্ষমা করবে I" i 

এই বলিয়া ভ্রুতপদ-বিক্ষেপে যোগিনীর* কুটারাভিমু্ ধাবমান 
হইলেন। কিঞ্চিৎদুরমাত্র গিয়াছেন, এমন সমর একজন দীর্ঘাকৃতি, 
ভীষণ মর্টি পুরুষ সুরেন্দ্র সন্মুখে দাড়াইয়া তাহার ft করি 
এই ভীষণ-মূৰ্তি পুরুষকে সুরেন্দ্র একবার কমলপ্রভার বাটতে, বাতায়ন 
সমীপে দেখিয়াছিলেন। স্ুরেন্র সক্রোধে কহিলেন “তুমি কে ? আমার 
পথ ছাড়, নচেৎ সমুচিত প্রতিফল পাবে ।” à 

ভীষণমুস্ঠি পুরুষ স্থরেন্দ্রের ww ধারণ করিয়া কহিল “তোমার সঙ্গে 
আমার প্রয়োজন আছে।” ? j 

সুরেন্দ্র কহিলেন “ আমার cuc তোমার প্রয়োজন ? আমার 
এখন নিমেষমাত্র অবকাশ নাই ! ক্ষমা! কর, বদি বাস্তবিক কোন 
প্রয়োজন থাকে, অন্য সময়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো) আর যদি 
আমার সঙ্গে বুদ্ধ কর! তোমার অভিপ্রায় হয়, Ss তরবারি উন্মোচন 
কর, বিলম্ব করো না! 

বিকটসুন্তি পুরুষ কহিল “ সুরেক্রনাথ ! আমি তোমার. মিত্র, শত্রু 
«| সুহূর্তমাত্র ধৈৰ্য্য অবলম্বন করে আমার কথা শোন।” সুরেন্দ্র 


. অগত্যা কহিলেন “কি, শীঘ্র বল ! * 


ভীষণসুন্তি পুরুষ বলিতে লাগিল *বিন্ধ্যগিরির উপর একজন 
সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল,মনে আছে ? তিনি আপাততঃ কোন 
বিপদে পড়ে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করেচেন। যদি বিশ্বাস না হয়, 
এই পত্র পাঠ কর ।” 

সুরেন্দ্র ব্যস্ততা সহকারে পত্র উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন । 
তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল__ . 

প্তুরেন্দ্রনাথ ! যদি কয়েক দিবসের মাত্র পরিচয়ে আমার সঙ্গে 
তোমার কিছুমাত্র সৌহার্দ জন্মে থাকে, আমি তোমাকে যেরূপ সদাশয় 


ep করি, বদি সে বিষয়ে আমার জম না! হয়ে থাকে, তবে তমা 


১১৮ E eS শৈলবালা। 


করিল van এইরঅরাহিভবে হান লেখাই দিকে, সেই খানে 
আমার জন্য কাকী অপেক্ষা করিবে! তোমার সঙ্গে আমার নিতান্ত 

প্রয়োজন স্মাছে। সে প্রয়োজন তুমি বই অন্য কাহারও দ্বারা সিদ্ধ 
হইবার সম্ভাৰনী নাই । যদি এক দণ্ডও বিলম্ব কর আমার মনোরথ 
"Hen হইবে । অধিক কি লিখিব আমার জীবন অথবা মৃত্যু 
তোমার eftt 


বিন্ধ্যাচলবাসী সন্ন্যাসী H 


সুরেন্্রনাথ কহিলেন “চল কোথায় সে স্থান ! » বিকট-সুর্তি পুরুষ 
উত্তর করিল “আমার সঙ্গে এস ৷ 

সুরেন্দ্র বিকট-মূর্তি পুরুষের সঙ্গে চলিলেন । আজি আর শৈল- 
বালার নিকট যাওয়া হইল না। কত দিন হইবে না, কে বলিতে 
Chi কিঞ্চিৎ দূরে কাননাভ্যন্তরে দুইটা অশ্ব সুসজ্জিত ছিল। 
বিকট-ুন্তি «wq কহিল “অনেক দুর যেতে হবে, এই ad 
আরোহণ করিয়া চল।” স্ুরেন্দ্রনাথ ভীবণমূর্তি পুরুষের সঙ্গে 
অশ্বারোহণে চলিলেন। অনেক দূর গিয়া একটা কানন সমীপে 
উপস্থিত হইয়া বিকটসৃদতি "Iw কহিল “এই কাননে, অই বট্ৰুক্ষতলে 
অপেক্ষী কর, অনতিবিলম্বে, সন্গ্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ! তোমাকে 
একাকী থাকৃতে বলেচেন, অতএব আমি বিদায় গ্রহণ করি 1” 
^ স্ুরেন্্রনাথ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই বট্বৃক্ষতলে অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন | ক্রমে রজনী গভীরতর হইতে লাগিল। কাহারও 
দেখা নাই! সুরেন্্রনাথ চিন্তিত হৃদয়ে পথপানে চাহিয়া রহিলেন। 
অকস্মাৎ, কে পশ্চা হইতে আসিয়া বলপূৰ্বক সুরেন্দ্রের হস্ত ও গ্রীবা 
ধারণ করিল॥ তিনি সভয়ে সবিন্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন ! সেই ঘোর 
অন্ধকারময় রজনীতেও চিনিতে বিলম্ব হইল না । এই সময়ে আর 
একজন তাহার কক্কালস্থ অসি আকর্ষণ করিয়া লইল! সুরেন্দ্রনাথ 
॥ কহিলেন “ গোবিন্দপ্রসাদ ! তরবার দাও, যুদ্ধ কর, একে একে 


D 
4 
" WE এক, 


এটি 


শৈলবালা। 


- 
A 


যুদ্ধ করতে সাহস না! হয়, সকলের E একাকী ॥ যুদ্ধ" করতে 
প্রস্তত wifg ^ 

গোবিনদপ্রসাদ উত্তর করিল “আমি বালকের সঙ্গেযুদ্ধ করি না! 
রক্ষীগণ, সাবধান! এবার যেন পলায়ন না করে 17 স্থরেন্দ্রনাথ বিছ্যৎ- ^ 
গতিতে উঠিয়া একজন রক্ষীর হস্ত হইতে তরবারি আকর্ষণ করিয়া 
লইলেন ৷ সেই সময়েই গোবিন্দ প্রসাদের সহচরগণ সকলে এককালে 
তাহাকে আক্রমণ করিল। স্থরেন্্রনাথ fase হইলেন না, যুদ্ধ. 
করিতে লাগিলেন; দুইজন রক্ষী আহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিল I 
কিন্তু সুরেন্দ্র একাকী এত লোকের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিবেন ? তিনি 
অদ্য এই অন্যায় সমরে জীবন দিবেন স্থির করিলেন ৷ ক্রমে শরীর ` 
দুর্বল হইয়া আসিল। দর্শনশক্তি বিলুপ্ত হইতে লাগিল । শক্রগণের 


অস্পষ্ট জয়োল্লাস তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। geg বুঝিলেন,: ,.. 


আর যুদ্ধ করা অসন্তব। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে একজন অশ্বা- 
রোহী ক্রতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । তাহার রাজবেশ 
পরিধান ! বীরত্বপূর্ণ পরম সুন্দর রাজকাস্তি! আগন্তক গম্ভীর স্বরে 
কহিলেন ^ ধিক্‌ যোদ্ধুগণ! একজন বালকের প্রতি এককালে দ্বাদশ 
যোদ্ধার বলপ্রকাশ গৌরবের বিষয় বটে! যুদ্ধ করবার অভিলাষ 


^ থাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর ^ 


এই বলিয়া অশ্বারোহী স্থরেন্্রের সন্মুণে গিয়া দীড়াইলেন। 
রক্ষীগণ মুহূর্ভমা্র নিরন্ত থাকিয়া আগন্তকের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল! 
কিন্ত অবিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না। আগন্তকের অসাধারণ 
অমান্থৃষিক, অন্তরশিক্ষ। দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও ভীত হইয়া পশ্চাতে 
গিয়া দীড়াইল। আগন্তক কহিলেন যোদ্ধগণ তোমরা বুঝতে 
পেরেছ, আমি ইচ্ছা করলে এতক্ষণ তোমাদের সকলকে যমসদনে 
পাঠাতেম | অতএব যদি জীবনে আদর ন! থাকে, এস যুদ্ধ করি, 

* নচেৎ পলায়ন কর।” 
defer পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া! নীরবে প্রস্থান করিল। 


১8: testati 


স্বৰ্গ হইতে অবতরণ কারিলেন ? 
wt 0 ত্ৰয়োবিৎশ পরিচ্ছেদ | 
নূতন বিপদ | 


Come on refreshed, new added and encouraged- 
—4ulius Ceasar. 
আগন্তক জিজ্ঞাসা করিল “সুরেন্দ্রনাথ ! কোন স্থানে গুরুতর 
Wists প্রাপ্ত হয়েছ কি?» 


তার উত্তর দাও, কোন স্থানের আঘাত গুরুতর বোধ হচ্চে কি? 
আচ্ছা তুমি অপেক্ষা কর আমি এখনি আন্চি।” 

এই বলিয়া Deia একটা দ্র লতা হইতে কয়েকটা পত্র লইয়া 
তাহাতে স্ুরেন্ত্রের ক্ষত স্থান বাধিয়া দিয়া কহিলেন “আমি সন্্যাসাশরমে 
কয়েকটা অতি আশ্চর্য্য উষধ শিক্ষা করেচি! এ Zara এরূপ 
৭ যে, এখনি ক্ষতস্থানের বেদনা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হবে i 

sar কহিলেন “আমি অতি সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়েছি। 
এতে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হচ্চে না! আপনার এ বেশ পরিবর্তন 
সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নিবারণ করুন 1? ; 

সন্ন্যাসী কহিলেন « মুই্তমাত্র aaen কর, আমি তোমাকে 
আনুপূর্কিক সমস্ত বল্চি।» 


২ 


— এ 


শৈলৰালা। ফা 


এই বলিয়া অনতিদূরস্থ একটা লতামণপের অন্তরালে গিয়া একজন. 
অবগুঠনবতী স্ত্রীলোকের হস্তধারণ করিয়া ক্রেকের সন্মুখবর্তা 
হইলেন। যদিও রমণীর বদন-মওলু প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবগুঠনাবৃত, 
তথাপি gr চিনিতে পারিলেন? ইহাকে বিদ্ধ্যাচলে WD ^ 
আশ্রমসমীপে সন্ন্যাসীর ag কথোপকথন করিতে দেখিরাছিলেন। 
সন্ন্যাসী কহিলেন “সুরেন্্রনাথ ! তুমি আমার বেশ পরিবর্তনে ও আমার 
সঙ্গে এই রমণীকে দেখে বিস্মিত হচ্চ! কিন্তু আমার পরিচর প্রাপ্ত 
হলে সে বিস্ময় সম্পূর্ণ অপনীত হবে। আমি কি জন্য অকস্মাৎ 
তোমার সাহায্য প্রার্থনা করেছি, বুঝতে পাঁরবে। আমি যোঁধপুর- 
মহারাজ ভীম সিংহের একমাত্র পুত্র আমার নাম স্থরজয় সিংহ ৷ 
আমি কোন বিশেষ কারণবশতঃ দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস অবলম্বন 
করেছিলেম। কি কারণে আমি রাজভোগ পরিত্যাগ করে এ সন্যাসত্রত , : / 
অবলম্বন করলেম, ত| তোমার এখন শোনবার আবশ্যক নাই। গিত! 
একমাত্র পুত্রের নিরুদ্দেশে যার পর নাই seq 6 শোকাকুল হলেন! দেশ 
বিদেশে আমার সন্ধানে লোক পাঠালেন । কিন্তু আমি জন্র্যাসীবেশে 
গিরিগুহায়, গহন-কাননে,পরিভ্রমণ করতেম, কে আমার সন্ধান hex y 
অবশেষে পিতা আমার সন্ধান না পাওয়াতে যার পর নাই শোকাকুল 
হলেন ও রাজ্য সম্পত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করে সংসারত্যাগী হবার 
কল্পনা করলেন। আমি সে সংবাদ পেলেম ও পিতাকে সান্তনা . 
করবার কোন উপায় অবধারণ করা কর্তব্য বিবেচনা করলেম ;-কিন্ত 
কি প্রকারে তাহাকে সংবাদ প্রেরণ করি? অবশেষে ঘটনাক্রমে এক. 
অতি আশ্চর্য্য স্থানে, এই বিকট-মুক্তি পুরুষের সঙ্গে; যে তোমার 
নিকটে আজ পত্র লরে গিয়েছিলো, সাক্ষাৎ হলো ! কোন প্রকারে 
তাহাদ্বার৷ সংবাদ দিলেম, যে আমি দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস 
অবলম্বন করেছি। দ্বাদশ বৎসর শেষ হইবামাত্রেই পুনর্বার প্রত্যা- 
কর্তন করবো ! পিতা দিন গণনা করচেন ! আজ দ্বাদশ বৎসর পুর্ণ 
হয়েছে! আগামী কল্য পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে! যদি না 


Bi 


E শৈলবালা। 
করি; তিনি .সংষাঁর ত্যাগ করবেন১ এমন কি আত্মহত্যাও বিধান 
করতে-্পারেন ! আমাকেও গ্রতিজ্ঞাভন্গ পাপে নিমগ্ন হতে হবে LE 
সুরেন্দ্র করযোড়ে কহিলেন “আপনি যেরূপ অন্তুমতি করেন এ 
দ্বাস,এখনি তাই সম্পাদন করতে প্রস্তুত আছে !” 
| যুবরাজ উত্তর করিলেন “ শোন, এখনও আমার কথা৷ শেষ হয় 
নাই! যখন বিক্্যগিরিতে সেই পর্ণ-কুটারে বাস করতেম, এই 
সুন্দরীর সর্দে আমার প্রণয় জন্মে! আমি প্রতিজ্ঞা করলে 
দ্বাদশ বত্সর অতীত হলেই আমি এঁর সঙ্গে পরিণর-স্ত্রে বদ্ধ 
Sai) ইনি অতি সন্তরাস্তবংণীয়া। এঁর পিতার নিকটে আমার 
এ প্রতিজ্ঞার কথা আজিও প্রকাশ করিতে পারি নাই, কেন না 
তা হলে আমার অজ্ঞাত বাসের নিয়ম ভঙ্গ হয়! কিন্ত দুর্ভাগ্য 
"SCH এঁর পিতা এঁর অসন্মতি সত্তেও একজন বর: পাত্র স্থির 
করেচেন। আগামী পরখ বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হয়েছে! আজ বদি 
আমি এঁর পিতার নিকটে গিয়ে আত্মপরিচয় প্রদান করি, তিনি সে 
কথা বিশ্বাস না করতে পারেন, অথবা আমার সঙ্গে এ সময়ে বিবাহ 
দিতে অযন্মত হতে পারেন। আমিও দ্বাদশ বৎসর পরে রমণী সঙ্গে 
লয়ে পিতৃসমীপে উপস্থিত হতে পারি না! এই জন্য বিকটমুষ্তি 
পুরুষের নিকট তোমার সন্ধান পেয়ে তোমাকে এ স্থানে আহ্বান 
করেছি। তুমি এই তিন চারি দিবস এঁকে কোন নিভৃত স্থানে 
থাক্তে সাহায্য কর, তার পর আমি পিতার চরণ দর্শন করে তোমাদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো ! ইহা ব্যতীত আমি অন্য কোন উপায় দেখি না।* 
সুরেন্দ্রনাথ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন স্থান কোথায় ? 
অবশেষে যোগিনীর কুটার মনে পড়িল) সেখানে যে শৈলবালাও 
অবস্থিতি করিতেছে, তাহাও মনে পড়িল! তিনি কহিলেন “ যুবরাজ 
এক স্থান আছে, আমার বিবেচনায় সে স্থানে giga এর কোন 
প্রকার অন্থবিধ! হবার সস্তাবনা নাই !» 


এই বলিয়।৷ যোগিনীর কুটার UU যাহা কিছু জানিতেন, 


হৈলবালা 1: মহত 


«fear যুবরাজ কহিলেন “ অতি উত্তম। তবে wie পরে 
প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে এন । আমি তোমার নিকটে চির. 
ক্ৃতজ্ঞতা-খণে বন্ধ হলেম । যদি কখনও এ খণ পরিশোধ করতে পারি, 
তবেই জীবন সফল জ্ঞান করবো ! তুমি যেদিন বিন্ধ্যাচলে আমার 
নিকট বিদায় গ্রহণ কর, সেই দিন অবধি Sg পুরুষের দ্বারা: 
গোপনে তোমার সংবাদ রাখতেম L জানতেম না, একদিন তোমা 
হতে এত উপকার সাধিত হবে ৮ : 

. নিকটবর্তী লতামগপপার্খস্থ একটা বৃক্ষতলে তিনটা অশ্ব সুসজ্জিত 
ছিল.। যুবরাজ কহিলেন “তোমরা এই দুইটা অশ্ব লয়ে সেইখানে 
যাও। তোমার সঙ্গিনীও অশ্বারোহণে সম্পূর্ণ নিপুণ! ! মতিমাল! 
আমি তোমাকে পূর্বেই তো বলেছি! এর নিকটে লক্জা-করবার কোন 


কারণ নাই। এঁকে আপন সহোদরের-ন্যায় জ্ঞান sall আমি, :.. 


তবে সন্বর বিদায় নই 1" 
- সুরেন্দ্রনাথ e মতিমাঁল! উভয়ে.অশ্বীরোহণে চলিলেন 1 যুবরাজও: 
তৃতীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া! যোধপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন ৷: 

- রজনী অবসান প্রায়. শরতের শুভ্র, জ্যোৎস্না ক্রমে তেজোহীন 
sën আসিতেছে ! নিঃশব্দে শীতল সনীরণ বহিতেছে। শব্দের মধ্যে 
অকাল-প্রবোধিত বিহঙ্গের উচ্চ. সঙ্গীত, আর স্থরেন্্রনাথ ও তাহার 


সঙ্গিনীর অশ্বের পদধ্বনি। স্রেন্দ্রনাথ মতিমালাকে সম্বোধন করিয়া, 


কহিলেন “ দেৰি. আপনি, আমাকে দেখে কিছুসা:সম্থচিতা হবেন, 
না। আমাকে সহোদর জ্ঞান করবেন UU 

মতিমাল! মৃছুত্বরে কহিল ^ এ.পথে cel কোন. বিপদের আশঙ্ষ।' 
নাই!” 

হুরেক্রনাথ এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন “আমি; 
সঙ্গে থাকৃতে আপনার কিসের বিপদ্‌ ! যদি আপনাকে রক্ষা করবার 


D 


জন্যে এ জীবন বিসর্জন দিতে হয়, আমি ভাতেও: কিছুমাত্র কাতর, 


হবে| না!” 


KA ‘শৈলবালা i 


এই কথা সমাপ্ত হইতেই না হইতে সুরেন্দ্রের অশ্ব.ভীষণ চীৎকার" 
করিয়া ভূতলে পড়িয়া, গেল) সুরেন্দ্রনাথ সেই মুহূর্তেই লক্ষ দিয়া 
ভূমিতলে দীঁড়াইলেন। দেখিলেন, অশ্বের মস্তকে একটা তীর বিদ্ধ 
₹ হইয়াছে । পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, কয়েকজন vo আসিয়া 
মতিমালাকে আক্রমণ করিল ! তাহাদের মধ্যে দুইজনকে দেখিবামাত্র 
চিনিতে পাঁরিলেন। একজন গোবিন্দপ্রসাদ, আর একজন কুমার 
অমরেন্দ্র ! কুমার মতিমালার হস্ত ধারণ করির| ভূমিতলে নামাইলেন। 
সুরেন্দ্রনাথ ক্রোধে -অধীর হইয়া কহিলেন “ পিশাচ! কাহাকে স্পর্শ 
করিস!” 
এই বলিয়া ক্রতবেগে মতিমালাকে রক্ষা করিতে ধাঁবমাঁন হইলেন I 
কিন্তু পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল? 
- স্রেজনাথ আবার বন্দী হইলেন । গোবিন্দপ্রসাদ সানন্দে কহিল 
* এতদিনের পর পাঁপাস্মাকে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করতে সমর্থ 
হব! আবার এর সঙ্থে সঙ্গে কুমার এমন একটা অমূল্য নারীরদ্রও লাভ 
করলেন ।» 

অমরেন্্র কহিলেন “এখন ইহাদিগকে কোথায় লয়ে যাওয়া যাঁয়?” 
গোবিন্দপ্রসাদ কহিল “ কেন? শশীকলার. বাটাতে ?” রাজকুমার 
কহিলেন দুইজনকে এক স্থানে রাখা. বুক্তিষিদ্ধ নয়! গোবিন্দপ্রসাদ 
কহিল “তবে এক কাজ করুন, আপনি এই স্ত্রীলৌককে কমলগ্রভাঁর 
বাটাতে লয়ে যান, আর আমি ছুরাত্মাকে শশীকলার গৃহে লয়ে বাই! 
আপনি কল্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, তার পর যেরূপ কর্তব্য 
বিবেচন। হয় বিধান করা যাবে v 

রাজকুমার এ প্রস্তাবে অগত্যা সন্মত হইলেন ৷ মতিমালাকে আপন 
শিবিকায় লইয়া ও স্বরং মতিমালার অশ্বে আরোহণ করিয়া! কমল- 
প্রভার গৃহাভিনুখে চলিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ স্থরেন্তকে লইয়া রক্ষীগণ 
সমভিব্যাহারে হষ্টচিত্তে শশীকলার গৃহাঁভিমুখে চলিল à 


উল 


"s 


1০৯৫ E 
চতুর্বিতশ পরিচ্ছেদ |. 
. নিভৃত কক্ষ । 
esst ক: Pre Demetrius [ 
(be wrongs do set a seandal'on my sex, 


We should be wooed and not:made to woo ! 
—Midsummer Nights dream. 


রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে | অমাবশ্যার নিশি, ঘোর 
অন্ধকারময়। প্রবল বাত্যা বহিতেছে ও তাহার সঙ্গে অবিশ্রান্ত 
বুষ্টিধারা গড়িতেছে, তাহাতে সেই ভয়ঙ্কর eg রজনী আরও 
ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে। শব্দের মধ্যে কেবল বৃষ্টিধারা পতনের ,ঝন্‌ ` 
ঝন্‌ রব ও ঝটকার শন্‌ শন্‌ a সেই eet নিশীথে am 
কমলপ্রভাঁর বাটীতে একটা নিভৃত তমোময় কক্ষে একাকী শয়ন করিয়া, 
আছেন । গৃহের দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ p শয্যার মধ্যে একখানি 
অতি পুরাতন, জীর্ণ কম্বল । স্থরেন্দ্রনাথ bës enz নানা 
চিন্তা তাহার হৃদয় বিলোড়িত করিতেছে। নিজের দুরদৃষ্টের কথা 
বার বার মনে পড়িতেছে। এ সংসারে তাঁহার কে আছে? 
নিজের পরিচয়. অবধি নিজে জানেন না। তাহাকে C8 করে, 
আত্মীয় বলিয়া সাহায্য করে, এ সংসারে এমন কেহ নাই! ' 
কেবল, কেবল মাত্র শৈলবাল|! sat), অমৃতমুখী, পৰিত 
শৈলবালা ! এ ভীষণ মরুভূমে একমাত্র প্রবণ! এ ভয়ঙ্কর,ত uan 
নিশীথে একটা মাত্র উজ্জল প্রদীপ ! এ কণ্টকময় গহন বিপিনে একটা 
মাত্র পারিজাত ! এ পিশাচপূর্ণ সংসার-নরকে একমাত্র সুরঙ্থন্দরী ! 
নিরাশয়ে আশা, বিগ্লদে শাস্তি, অন্তর্দাহে শীতল বারি! সেই শৈলবাল! 
এখন কোথায়? তাহার অন্বেষণে, তাহাকে দেখিবার আশায় 


বালিকা পিতৃগৃহ "পরিত্যাগ করিয়া, অকুল সাগরে ঝাঁপ দিন। কত 


së শৈলবালা। 


দিনের গর, কত বিপৎপাতের পর, তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে আলিঙ্গন 
করিতে আসিল, আর পাঁষাণহৃদর সুরেন্দ্র কি করিল { সতিরস্কারেঃ 
কর্কশ বচনে তাহাকে দুরে নিক্ষেপ করিল ! এই ক্লেশকর চিন্তা পুনঃ 
পুনঃ apen মনে হইতে লাগিল । তিনি যন্ত্রণার অধীর হইয়া, 
সেই গৃহমধ্যে উন্মত্তের vix পদচারণা, করিতে লাগিলেন॥ কিয়ৎক্ষণ 
পরে ভূতলে বসির বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন 
করিয়া যেন যন্ত্রণা কিছু কমিল। আবার নূতন চিন্তার তরঙ্গ 
মনোমধ্যে উঠিতে লাগিল। . গোবিন্দপ্রসাদের তাহার প্রতি পুনঃ 


পুনঃ অত্যাচার মনে হইতে লাগিল! তিনিত কখনও গোবিন্দ- ` 


প্রাদের কোন অনিষ্ট করেন নাই! তবে সে কেন তাহার চিরশক্র 1 
গোবিনপ্রসাদ শৈশবাবধি তাহার প্রতি যত প্রকার অত্যাচার 
করিগ্নাছিল, একে একে সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল, অবশেষে 


মতিনালাকে তাহার নিকট হইতে অপহরণের কথা মনে পড়িল। 


এই চিন্ত। agin) তাহার পক্ষে ক্লেশদায়ক বোধ হইল যুবরাজ 
Hat সিংহ শুনিয়া! কি মনে করিবেন? তিনি কেন মতিমাঁলার ভার 
নইরাছিলেন? কেন বলিলেন না; এ enis তাহার বিপদরাশিতে 
পরিপূর্ণ? তাহাকে বে স্পর্শ করিবে, তাহারও বিপদ্‌ অবশ্যস্তাবী 
আর কমলপ্রভ|? sagt বেশে পিশাচী ! তিনি, কি মূর্খ! "efe 
না থাকিলে হয়ত 'রাক্ষপীর কৌশলজাঁলে বন্ধ হইতেন! আর 
যোগিনী? এ যোগিনী কে? এ পৃথিবীতে së আশ্চৰ্য্য: রমণী 
দেখিলেন ; একজন যিনি মহারাজ জগত্-নারায়ণের কারাগার হইতে 
রক্ষা করিয়াছিলেন, আর একজন এই যোগিনী। শেষ চিন্তা, গোবিন্দ- 
প্রসাদ ও রাজকুমার তাঁহাকে [UT কেন লইয়া আসিল? প্রাণে 
বধ করিবার জন্য, আঁর কেন? না প্রাণে বধ করিবার ইচ্ছা হইলে, 
যখন বন্দী হইয়াছিলেন, তখনিত করিতে পারিত ।. বোধ হয় কোন 
নিদারুণ যন্ত্রণা fal অবশেষে প্রাণ হানি করিবে। প্রাণহানি € 
এত সুখের বিষর! a বিষময় জীবন বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুত শত 


Dn 


tueri ES 

অংশে শ্রেয়স্কর। না! মৃত্যু হইলে শৈনবালার-দশা কি হইবে ?. 

শৈলবালা তাহারই মুখ চাহিরা জীবন ধারণ করিতেছে ! তাহার মৃত্যু 

হইলে অনাথিনী শৈলবালা কোথায় যাইবে? পাপা! গোবিন্দ- 
প্রসাদের হস্তে কখনই এ জীবন সমর্পণ করা হইবে নাঁ। স্থরেন্্রনাথ C 
উঠিয়া গৃহের বাহিরে আদিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই তিমিরময় 
শৃহের দ্বার পর্যন্তও অন্বেষণ করিয়া লইতে পারিলেন না । ভূমি-শয্যায় 
শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া, সেই ঘোর অন্ধকারেও চক্ষু মুদিত 
করিয়া, বলিতে লাগিলেন “পরমেশ্বর! এ জীবনে কি Sin করেছি 
যে এত qe P স্থরেন্্রনাথ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেইভাবে শন করিয়া 
রহিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ বেন কে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিল ! greng 
চমকিয়া উঠিলেন! এ নিভৃত রুদ্ধকক্ষে এ ঘোর অন্ধকারে কে 


আসিবে? তাঁহারই ভ্রম হইয়া থাকিবে। মুহূর্ত পরেই আবার নোধ, ` 


হইল, অতি কোমল রমণীবাহু তীহার গলদেশ স্পর্শ করিল। og 
সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন “কে তুমি?” আগন্তক স্থরেন্রের মুখে 
করম্পর্শ করিয়া কহিল “ভয় নাই! অত উচ্চৈঃস্বরে কথা কইও wir 

সুরেন্ত্র পুনরপি জিজ্ঞাদা করিলেন “বল তুমি কে 1" ` | 

wise বলিল.“আমি শশীকলা 17 , 

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন “শশীকলা কে!” 

“ রমণী কহিল “যাহাঁকে পুরুষবেশে শৈলবালার সঙ্গে কথা sg ; 

দেখেছিলে E 

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাদা করিলেন “ আপনি কেন এখানে CES, 

শনীকলা কহিল “আপনি না, আমাকে তুমি সম্বোধন কর। আমি 
কেন” এসেছি জিজ্ঞাসা করচো ? তবে শোন, তুমি এই নির্জন 
অন্ধকারময় কক্ষে একাকী ভূমিশয্যায় শয়ন করে রয়েছ, এ. কথা 
মনে হয়ে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগলে! | তোমার এই Steg: 
নিন্দিত বানমণ্ডল, তোমার এই ত্রিলোকদুর্লভ রূপরাশি, আর 
তোমার এই 'হৃম্শিষ্যায় একাকী শয়ন, মনে পড়ছিল, a অন্তর 


$xr Gest 


দগ্ধ হচ্ছিল। এতক্ষণ রাজকুমার জাঁগরিত ছিলেন, তাই আস্তে 
বিলম্ব হলো । অনেক পরে, তিনি নিদ্রিত হব! মাত্রই আমি ধীরে 
ধীরে নিঃশব্দে এই গুপ্ত দ্বার উদবাটন করে তোমার কাছে এলেম !” 
এই বলিয়া শশীকলা! কুন্বমকোমল বাহু সুরেন্দ্রের গলদেশে বেষ্টন 
করিল) স্থরেন্্র রমণীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে অপস্থত করিয়া 
ঈষৎ পরুষভীবে উত্তর করিলেন “আপনার কথার ভাব কিছুই বুঝতে 
পারলেম না 1? 

শনীকল! কহিল “যদি এততেও বুঝতে না পাঁরলে, তবে আর কি 
কথায় বৌঝাব E 


স্থরেন্্র কহিলেন “আপনার কি অভিপ্রায় স্পষ্ট করে বলুন।” রমণী . 


. কহিল “আমি তোমার মন্্ললাকাক্ষ্িণী, তোমার ক্লেশে ব্যথিত হয়ে 
তোমার সাহায্য করতে এলেম, আঁর তুমি আমাকে তিরক্কার 
করূচে। ^ . | 
স্থরেন্্র কহিলেন “ আগি আপনাকে তিরস্কার করি নাই ; আপনি 
আমার জন্য কেন. এত ক্রেশ স্বীকার করলেন, আর কি উপায়ে 
আমার সাহায্য করতে চান, তাই জিজ্ঞাসা করচি।” শশীকলা কহিল 
“তুরেন্্রনাথ, তুমি কি জান না, কুমার কি জন্য তোমাকে এখানে 
এনেচেন ? তোমাকে প্রাণে বিনাশ করাই তাঁর অভিপ্রায় ? এতক্ষণ 
রাজকুমার ও গোবিন্দপ্রসাদ উভয়ে এই বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন । 
আমি সে সকলি শুনেছি। কিন্ত তোঁমার এই নবীন বয়সে যে জীবন 
অপহৃত হবে, তোমার এই সুরলোবছুর্নভ রূপ-রাঁশি যে জল্লাদের 
হস্তে অর্পিত হবে, একথা! মনে হয়ে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হলে। !” 
সুরেন্দ্র কহিলেন “আপনি কি প্রকারে আমার সাহায্য করবেন?” 


শশীকলা কহিল “ শোন স্থরেন্্রনাথ, আমি তোমার জীবন রক্ষা 
করতেই এখানে এসেছি) এই গুপ্তদ্বার-পথে আমি তোমাকে বাহিরে 
লয়ে যাব, কেহই কিছু দেখতে পাবে air . 
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aas কহিলেন “ আপনি বদি আমার এত উপকার. করেন, 
আমি আপনার নিকট চিরবাধিত হব।” | 

শশীকলা কহিল “ আমি এর প্রতিদান আর কিছুই চাই না 
কেবল তোমার ভালবাসা 17 à . : 

স্ুরেন্্ চমকিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন “ক্ষমা করুন। আপনার এ 
সাহায্যে প্রয়োজন নাই, আম! হতে এ প্রতিদান অসম্তর।” শশীকলা 
স্থরেন্দ্রের করম্পর্শ করিয়| কহিল “কেন সুরেন্দ্র, তুমি কি আমাকে সে 
দিবস ভালরূপে দেখ নাই? আমার কি রূপ নাই? না যৌবন নাই? যদি 
ভালরূপে না দেখে থাক, আমি শপথ করে বলচি,আমি সুন্দরী । যথার্থ 
are কি, দেখতে পাবে শশীকলার সৌন্দধ্য নারীকুলে দুৰ্লভ । 
যদি তোমার চক্ষে কুরূপা হই, আমাকৈ জন্মের মত পরিত্যাগ 
করো । আর আমার যৌবন-_ন্ুরেন্র আমার sr করে (দেখ, : 
আমি নবযৌবনের সীমায় পদার্পণ করেচি মাত্র ৷? 1 

সুরেন্দ্র হস্ত ছাড়াইগা লইয়। অপেক্ষাকৃত কর্কশবচনে কহিলেন 
« আমি স্বীকার করি, আপনার রূপরাশি এ জগতে অতুল। কিন্তু 
আমার পক্ষে এ প্রতিদান অসম্ভব |” শশীকলা কহিল “ কেন কিসে 
অসম্ভব? তুমি শৈলবালাকে ভালবাস» সেই জন্য? বালিকা শৈল 


' , ভালবাসার কি জানে? আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষ। ভাল বাসবো, 


নারীকুলে কেহ কখনও সেরূপ ভাল বাসে নাই! আমার প্ৰভূত অর্থ 
আছে, রত্বালঙ্কার আছে, উভয়ে পরমন্থুখে থাকবো!” ` 1 
সুরে। আপনি qup আমাকে এসকল কথা বলচেন। | 
শশী। তবে কিজল্লাদের তরবারিই তোমার বাঞ্চনীয়? শোন 
সুরেন্্রনাথ আপন ইচ্ছায় এ নবীন বয়সে কেন জীবন বিসৰ্জ্জন দেবে? 
আচ্ছা সুরেন্দ্র, যদি শৈলবালাকে পরিত্যাগ করা এতই তোমার পক্ষে 
ক্লেশদায়ক হয়, তুমি শৈলফে বিবাহ করো, আমাকে দাসীর ন্যায় 
অথবা বেশ্যার ন্যায় জ্ঞান করো। আমি তোমার জন্য তাতেও 


প্রস্তুত আছি”. 
১৭ 
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সুরেক্্রনাথ কহিলেন “ শোন শশীকলা, আমি এ জীবন শৈল- 
ৰালাকে উৎসৰ্গ করেছি । এতে শৈল বই আর কারও অধিকার নাই ৷ 
তুমি জল্লাদের তরবারির কথা কি anco] ? আমি শৈলের জন্য শতবার 
' মৃত্যুকে ‘আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত আছি। শেষ মুহূর্তে শৈলবালার 
সেই পবিত্র মুখমণ্ডল স্মরণ করে, হাস্‌তে হাদ্তে জীবন বিসর্জন দিব” 
সে নিৰ্ম্মল. হৃদয়ের পবিত্রতা, সে স্বর্গীয় প্রেমের গভীরতা, পাগীয়সী 
শশীকলা কি বুঝিবে ? সে উত্তর করিল “বুঝলেম, আসন্নকালে লোকের 
এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হয়ে থাকে। তুমি আমার ঘোরতর অপমান 
করলে! আমি এ জন্মে পুরুষের নিকট কখনও এরূপ অপমানিত 
হই নাই। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেন আমি তোমাকে এর প্রতিফল প্রদান 
করবো । রাজকুমারকে নিবৃত্ত করা দুরে থাকুক, আমি তাঁকে প্রাণপণে 
. সাহায্য করবে|। কাল প্রভাতে দেখবে জল্লাদের তরবারি প্রাতঃন্থর্য্য- 
[করণে কেমন উজ্জল দেখায় । আর তোমার শৈলবাল| কাল হতে 
নির্কিদ্ধে রাজকুমারের অঙ্কে বিরাজ করবে৷” 

শশীকল| এই বলিয়া গুপ্তদ্বার-পথে গৃহ হইতে নিষ্ধাস্ত হইল। 

| ইঈরেন্রনাথ ভূতলে শয়ন করিয়। পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন | 


পঞ্চবিৎশ পরিচ্ছেদ। 
তুমি যে আমার স্বামী ! 


Poor worm ! thou art infected 1— Tempest, 


পরদিন কুমার setze, গোবিনদপ্রসাদ ও শশীকলা তিন জনে 
শশীকলার গৃহে বসিয়া আছেন | তাহাদের কথোপ্ুকথনের কিয়দংশ 


মাত্র আমরা পাঠককে শুনাইব। রাজকুমার দ্বিজ্ঞাস|.করিলেন “ তবে 
এখন কি কর্তব্য?” : 


x 


শৈলবালা । E 


গোবিন্দ প্রসাদ কহিল “আমার uunc ছুরাচারের মন্তক- 
চ্ছেদন করি।” e cod a 

রাজকুমার কহিলেন “ না! তা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় 
aii একথা প্রকাশ হলে পিতা বিরক্ত হবেন, পৃথিবীর সমন্ত“লোকের , 
চক্ষে আমাকে নিন্দনীয় হতে হবে ! শশীকলা যা বল্চে তাই কর্তব্য। 
কোন গুরুতর অপরাধে একে দোষী সাব্যস্থ, করে রাজ্দও অনুসারে 
প্রতিফল দেওয়াই কর্তব্য I" 

গোবিনপ্রসাদ কহিল “ আপাততঃ কি প্রকারে এরূপ অপরাধ 
সাব্যস্থ করা বার? কেবল এই এক মাত্র উপায় আছে যে, কোন 
নির্দোবী ব্যক্তির জীবন বধ করে প্রকাশ করা যাক্‌ যে, এই quum 
হত্যাকারী i" : 

অনরেন্দ্র কহিলেন “ একজন নীরপরাধীর প্রাণদণ্ড ! আমি এতে . 
অনুমোদন করি না। আর এমন লোকই বা কে, যার জীবন em 
মূল্যহীন ?” 

শনীকলা সৃদ্হাস্য করিয়া কহিল ^ একজন আছে?” 

রাজকুমার জিজ্ঞাস! করিলেন ^ কে ?” E 

শশীকলা সহাস্যে কহিল “আছ কয়েক দিবস হতে একজন পূর্ব 


` দেশ-বাসী পথিক, এই পথ দিয়া যাতায়াত করে। সে গ্রত্যহই 


আমার দিকে একদৃষ্টে মোহিতভাবে চেয়ে থাকে। আমি যেন দেখেও 
দেখি না! সে ব্যক্তির আকার প্রকারে বোধ হয় সে অতি fecti i 
যদি আবশ্যক হয়, তার দ্বারা এ er অনায়াসেই সিদ্ধ হতে পারবে I" 
গোঁবি। এ অতি উত্তম পরামর্শ 
রাজ। fax অকারণ সে নির্দোবী ব্যক্তির exime বিধান করা 
গর্হিত বোধ হয় না ? ise x 
.গোবি। রাজকুমার আপনি কি fevs হচ্ছেন, থে স্বকার্ধ্য 
উদ্ধারের জন্য যখন যাঁ আবশাক হবে, তাই করা কর্তব্য। বিশেষতঃ 
যখন অন) কোঘ উপায় নাই, তখন একাধ্য কোন গ্রকারেহ গর্হিত 


১৩১ শৈলবালা । 


নয়। রাজারা রাঁজ্যলাভের জন্য সহস্র লোকের শোণিত-পাত করতে 
কুষ্ঠিত নন। আর আপনি একজন নিরপরাধীর প্রাণবধে অনুমোদন 
করতে কুষ্িত হচ্ছেন! আপনার হৃদয় এরূপ স্ত্রীলোকের ন্যায় 
কোমল হলে আপনি বিজন্পুরের সিংহাসন কি প্রকারে রক্ষা করবেন? 

রাজ। গোবিনপ্রনাদ, তোমরা যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর! 
কিন্তু সে ব্যক্তিকে কি প্রকারে এখানে লয়ে আন্বে ? 

গোবি। আপনাকে সে বিষয়ে কিছুই করতে হবে না। যায! 
আবশ্যক শশীকলা ও আমি সকলই সম্পাদন করবো । 

শশীকল! মৃদুহাস্য করিয়া কহিল “ রাজকুমার ! যে রমণী faua- 
পুরের যুবরাজকে বশীভূত করতে পেরেছে, তার পক্ষে এ অতি 
সামান্য কথা ! তবে আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন, সে ব্যক্তির 
আসবার সময় উপস্থিত tr 
" শশীকল| গোবিন্দপ্রসাদের কাণে কাণে কি বলিল। গোবিন্দ- 
প্রসাদ হাস্য করিয়া কহিল “ এ অতি উত্তম কথা।” শশীকলা! গৃহের 
বাহিরে আসিয়া, নিকটবর্তী উদ্যান মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল । 
অধিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল না৷ | কিঞ্চিৎপরেই দেখিল, 
উদ্যান-সমীপন্থ দ্র পথে একজন Claes bad পুরুষ আসিতেছে 
শশীকলা ইহারই অপেক্ষা করিতেছিল। এ ব্যক্তির পরিচ্ছদ পূর্বাদেশ- 
বাসীর ন্যায়; শরীর 19 ও স্থূল। শশীকলা তাহাকে দূর হইতে 
দেখিমা মৃদ্প্বরে গীত আরম্ভ করিল। শশীকলা যাহ! বলিয়াছিল 
সত্য ! পথিক অনিমিষ চক্ষে শশীকলার দিকে চাহিয়া! ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতে লাগিল। ছুই তিন বার পদতলে প্রস্তরের আঘাত 
লাগিল। শশীকলা বব্রদৃষ্টিতে দেখিল, সে ব্যক্তি দুই তিন বার 
পদস্থলিত sën পড়িম্ন! যাইতে যাইতে রক্ষা পাইল। পথিক নিকটে 
আবিল। শশীকল! অকস্মাৎ বিস্মর-বিহ্বলার ন্যায় চাহিয়া দেখিল! 
পথিকও রমণীর সেইভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দীড়াইল। শশীকলা 
কহিল “ এত দিনের পর ছুঃখিনীকে তোমার মনে পড়েছে ?” 


এ 
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_ পথিক রমণীর এই আকস্মিক প্রশ্নের কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না 
পারিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় উত্তর করিল “ আআ কি বলচো ?” ` 
শশীকলা অধিকতর বিস্ময়ের সহিত কহিল “ একি ! তুমি কি আমাকে 
একেবারে ভুলে গিয়েছ ? চিন্তে পাঁরচ না? এই কদিনের অদর্শনে 
এতই হয়েছে ?” | s 

পথিক কহিল “ না__কই তোমাকে-_হা-তা_ত! তোমাকে 
চিনি বই কি ! তাই__তাই বলছিলেম কি” 

শশীকলা কহিল “ তবেই ভাল! আমি বলি বুঝি তুমি আমাকে 
একেবারে ভুলে গেছ! আমি তোমার অন্বেষণে কতস্থানে গেলেম» 
কত দেশে ভ্রমণ করলেন । অবশেষে এইখানে আজ তোমার দেখা 
পেলেম | তা চল ঘরে চল, ওখানে অমন করে দাড়িয়ে রয়েছ কেন ?” 

পথিক কহিল “ তা__তা__ওখানে !_-ওখানে আর কেহ ত 
জানতে পারবে না? আমার ভয় হচ্চে দিনের বেলা যদি_যদি_ 
আর কেহ দেখতে পায়!” 

শশীকলা! কপালে করাবাত করিয়া কহিল " ওমা সে কি! তুমি 
যাবে তা আবার লোকে জান্তে পারবে কি? তবে আমি যা মনে 
করছিলেম সত্য! সত্য সত্যই তুমি আমাকে ভুলে গেছ?” 

পথিক কহিল « না__নাতা_তা_তী তোমাকে fe আমি 
ভুলতে পারি ? তবে__-তবে এই বলছিলেম_তা__তা না হয় সন্ধ্যার 
পর-_তোমার সঙ্গে কোথায়_-কোথায় আলাপ হয়েছিল ঠিক স্মরণ C 
হচ্চে না!” e 

রমণী কহিল “ ওমা সেকি কথা ! তুমি যে আমার স্বামী!” 
শশীকল। এই বলিয়া পথিকের হস্ত ধারণ করিয়া লইরা চলিল। 
পথিকের শরীর কণ্টকিত হইল॥ মনে মনে বলিতে লাগিল “ আজ 
সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলেম।” 


— 


যড়বিংশ পরিচ্ছেদ | 
প্রত্যাখ্যান । 
Lust hard by hate 1_ ০০0, 


শশীকলা পথিককে সঙ্গে লইয়া গিয়া দ্বার সমীপে আসিয়া কহিল 
“ তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা কর আমি এখনি আস্চি 1» 

পথিক নূতন €প্রমিকের ন্যায় গদ্গদ্‌ স্বরে কহিল "el তোমার 
বিলম্ব হবে না ত?” 

শশীকলা কহিল “সে কি কথা ! আমি কি তোমাকে ছেড়ে থাকৃতে 
পারি? এতদিনের পর হারাধন পেয়েছি!” 

এই বলিয়া শশীকল| পকশ্চাৎ কিরিল। পথিক পূর্বববৎ গদ্গদ্‌ 

ভাবে কহিল "ei অবশ্য ! অবশ্য ! কিন্ত দেখিও আমাকে যেন আবার 
বিচ্ছেদ-সাগরে ভাসিও না !» 

এই কথা সুখ হইতে নির্গত হইতে না হইতেই পথিক ছিন্নমূল 
ST ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল। গোবিন্দপ্রসাদ পশ্চাৎ হইতে 
আনিয়া পথিকের গলদেশে তরবারি আঘাত করিয়াছে! গোবিন্দ- 
প্রসাদ. ুহূর্তমধ্যে আরও ছুই তিনবার আঘাত করিল। পথিক 


চীৎকার করিবার সমর পাইল না, হত্যাকারীকে দেখিবার অবকাশ 


পাইদ'না। সেই মুহূর্তে সেই খানেই প্রাণত্যাগ করিল। গোবিন্দ- 
প্রসাদ দেই নররক্ত-লোহিত তরবারি হস্তে লইয়া সানন্দে গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিল। সেই গৃহে রাজকুমার পালক্ষের উপর বসিয়াছিলেন 
ও তাঁহার নিকট শশীকল! দাড়াইরাছিল। রাজকুমার ও শশীকলা 
গোবিন্দপ্রসাদকে দেখিয়া সিহরিয়া উঠিলেন।, রাজকুমার জিজ্ঞাসা 
করিলেন “ SEO সম্পন্ন হয়েছে ?” 


গোবিন্দপ্রসাদ রক্তময় তরবারি দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল 
“এই দেখুন না !” 


al 
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রাজকুমার কহিলেন “ গোবিন্দপ্রসাদ, ধন্য তোমার হৃদয় 1. এই 
নির্দোীর শৌণিতময় তরবারি দেখে আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত ` 
হচ্চে, আর তুমি” i 

শশী। আমার দেখতে সাহস হলো না তাই পালয়ে এলেম d 

গোবি। আমিও তরবারি গলায় বসিয়ে দিয়ে, যখন দেখলেম 
জীবনশূন্য দেহ নিষ্পন্দ হয়েছে, তখন ভয়ে পালয়ে এলেম! steig 
এখন উপায় অবধারণ করাই কর্তব্য। আপাততঃ এই মৃতদেহ প্রানে 
এরূপেই die যোধপুরের মহারাজার নিকট সংবাদ প্রেরণ করা 
যাক্‌ যে “স্থরেন্দ্রনাথ নামে CY একজন gë? ছুরাচার বালক এক 
বার বিজয়পুরের কারাগার থেকে পলায়ন করেছে, সে আজ আবার 
শনীকলানারী একজন ত্রা্গণকুমারীর সতীত্ব অপহরণ কর্বার 
অভিলাষে, তার স্বামীর প্রাণবধ করেছে, আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।” 

রাজকুমার কহিলেন “এ সংবাদ আর কাহার দ্বারায় পাঠান যায়ঃ 
তোমার স্বয়ং যাওয়াই কর্তব্য I" 

গোবিন্দপ্রসাদ শোণিতাক্ত কলেবর ধৌত করিয়া রাজকুমাঁরের 
দ্রুতগানী অশ্বে আরোহণ করিয়া যোধপুরাভিমুখে চলিল 1. .রাজ- 
কুমার ও শশীকলা . উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। 
অবশেষে শনীকল! জিজ্ঞাসা করিল “ রাজকুমার ! আজ আপনি এরূপ 
বিষণ ভাবে বসে রয়েচেন কেন P রাজকুমার শশীকলার দিকে 
চাহিয়া উত্তর করিলেন “শশীকলা ! বহুদিবসাবধি তোমার সজে আমোদ ` 
প্রমোদ করেছি ও অনেক দিন তোমার সহবাসে আনন্দ অনুভব 
করেছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ সাক্ষাৎ ॥ ” শশীকলা! 
গুকষমুখে বিক্ৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল “দাসীর অপরাধ ?” 

রাজকুমার উত্তর করিলেন “ অপরাধ কি তা জানিনা ; কিন্ত 
অকস্মাৎ আমার কি.একপ্রকার চিত্ত বিকার জন্মেছে। যখন গোবিন্দ- 
প্রসাদ সেই নিৰ্দোষী পথিকের রক্তে নান করে আমার সন্মুখে এল, 
সেই সময় থেকে.কি একপ্রকার অনন্ুভূতপূর্ব হৃদয়বিকার অনুভব 
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করচি। আমি বুঝতে পারচি, কোন মতেই এ চিত্তবিকার দূর 
করতে সনর্থ হবো না! আমি নিজে সংগ্রামকালে ger শত শত 
লোকের শিরশ্ছেদ করেছি, হয়ত অনেক সময়ে অনেক নির্দোষীর 
জীবন অপহরণ করেছি, এ জীবন বহুদিবসাবধি নানা saar 
কলুষিত করেছি, কিন্ত এ প্রকার মনের ভাব আর কখনও. অনুভব 


করি নাই। তাই বলচি, আজ থেকে তোমার ও গোবিন্দপ্রসাদের 


নিকট বিদায় গ্রহণ করলেম ৷» 

রোরুদ্যমানা শশীকলা উত্তর করিল “ আমার কি অপরাধ ? আমি 
কেবল আপনার কার্ধযসাধনের জন্য এ বিষয়ে সহায়তা করেছি ।» 

রাজকুমার কহিলেন “ সত্য ! আমি সমন্তই বুঝতে পারচি ! যদি 
এ «tes নিমিত্ত তুমি অপরাধিনী হও, তাহলে আমি তোমার অপেক্ষা 
শতগুণে অপরাধী তার সন্দেহ নাই। তথাপি কে যেন আমার 
হদয়ের দ্বারে আঘাত করে বলচে ‘শশীকলা ও গোবিন্দগ্রসাদের 
নিকট বিদায় wer! সে যা হোক গোবিন্দপ্রসাদের প্রত্যাগমন 
পর্য্যন্ত আমাকে এই খানেই অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে মনো- 
বৃত্তির পরিবর্তনও হতে পারে। আমি এখন অন্য গৃহে শয়ন করি, 
দেখিও কেহ যেন আমার বিশ্রামের ব্যাবাত না করে।» 

এই বলিয়া রাজকুমার পার্বতী শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। 
শশীকলা সেইখানেই বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। 

চারি পাচ দিবস পরে গোবিন্দপ্রসাদ বহুতর রক্ষী-পরিবোষ্টিত হ্‌ইয়া 
প্রত্যাগমন করিলেন। রণধীর সিংহ নামক একজন বৃদ্ধ সেনাপতির 
উপর এই হত্যাকাণ্ডের সত্যাসত্য পর্য্যবেক্ষণের ভার সমৰ্পিত হইয়া- 
fei রণবীর সিংহ ও রক্ষীগণ শশীকলার গৃহসমীপস্থ উদ্যানে 
উপবেশন করিলেন । বৃদ্ধ সেনাপতি উপস্থিত হইবামাত্রই eer 
গণকে আহারের উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলেন। অক্পক্ষণ মধ্যেই 
আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইল। রণধীর সিংহ আহার করিয়া তান্থুল vé 
করিতে করিতে বিচারে বসিলেন। মৃতদেহ পরীক্ষা করা হইল। 


অফ্টবিৎশ পরিচ্ছেদ'। 


রহস্য ভেদ। 


— What art thou, that darest 
Appear thus unto us ! i S 
—Antony and Cleopatra. 


মহারাজ জগতনারায়ণ অন্তঃপুরে রজতবেদীতে বসিয়া আছেন। 
সন্মুখে পালক্ষের উপর রাজমহিষী ও স্বর্ণ প্রভা আসীনা। 
একপার্খে কুমার অমরেন্দ্র দ্ডাযমান। অমরেন্দ্রনাথ করযোড়ে 
কহিলেন « গিতঃ ! অমাত্যগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার অপেক্ষা 
করচে।» | 

রাজা অমরেন্দ্রের কথায় কর্ণপাত না করিয়া! স্বরণপ্রভার দিকে 
চাহিয়া কহিলেন " আজ আচাৰ্য্যের এত বিলম্ব হচ্চে কেন, কিছুই 
বুঝতে পারচি না” 

রাজমহিষী কহিলেন “আচার্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করবার কি 
প্রয়োজন ? যখন দিন স্থির হয়েছে তখন আচার্য্যের অভিপ্রায় না 
হলেও এ বিবাহ দিতে হবে। আর বখন কন্যা মনোনীত! হয়েছে 
তখন আচার্যেরও অমত হবার কোন কারণ নাই ।” : 

্বর্ণপ্রভা রাজমহিৰীর দিকে চাহিয়া! উত্তর করিল “আবার যদি এ 
বালিকাও বিবাহের ভরে গৃহ পরিত্যাগ করে পলায়ন করে T" 

মহিষী বিরক্ত ভাবে উত্তর করিলেন “তুমি বুঝি তাই কামন! 
করচো p স্বর্ণপ্রভা কহিল “অমঙ্গলৰ কি কানন! করতে হয় ? অমঙ্গল 
যখন আসে, আপনিই এসে থাকে! বিজয়গড়ের রাজকন্যার সঙ্গে 
বখন mex হয়েছিল, কে কামন! করেছিল যে সে বালিকা বিবাহের 
ওয়ে গৃহ পরিত্যাগ করে পলায়ন করবে? PT কন্যার 

h ১৯ 
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সঙ্গে যখন সম্বন্ধ হয়েছিল, তখন কে জান্তো যে, সে বালিকা তার 
পিতার গৃহ পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হবে! তুমি এমনি রত্বগর্ভী যে, 
দেশের বালিকা! নাম শুনেই পলায়ন করে।» 
রাজমহিষী কহিলেন “দেখুন মহারাজ ! অকারণ আমার সঙ্গে 
কলহ করবার চেষ্টা করচে! শেষে আপনি বল্বেন যে সমস্ত দোষ 
আমার v : | 
রাজ! দেখিলেন ইহাদের কলহ আরম্ভ হয়, সুতরাং অন্য বিষয় 
আলোচনায় উভয়কে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন 
“অনরেন্দ্র! তুমি না বলছিলে, স্করেজ্রনাথ নামে যে de বালক 
আমার কারাগার থেকে পলায়ন করেছিল, দে একজন নিরপরাধীকে 
হত্যা করেছে? 
রাজমহিবী ও ete! উভয়ে কৌতূহলের সহিত কুমারের দিকে 
চাঁহিয়| দেখিলেন। রাজকুমার উত্তর করিলেন “যোধপুর-মহারাজের 
নিকটে পরমাণীক্ৃত হয়েছে বে সুরেন্্রনাথ অকারণ সেই নির্দোধীর 
প্রাণ নাশ করেছে !” 

_স্ব্ণপ্রভার মুখমণ্ডল অকস্মাৎ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল! কিন্তু 
আর কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। রাজমহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কেন? এই graad অকারণ কেন একজন নির্দোীকে হত্যা 
করলে ?” 

রাজকুমার কহিলেন “এই স্থরেজ্ের ম্যার দুরাচার বিজয়পুরে আর 
কেহ ছিল না! আপনি কি শোনেন নাই, একবার গর ব্যক্তি গুরুতর 
অপরাধে দণ্ডিত হয়ে আমাদের কারাগারে রক্ষিত হয়েছিল? তার পক্ষে 
একজন নিরপরাধীর প্রাণ বিনাশ করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নর!» 

"etel অতি বর্কশস্বরে কহিলেন “তার না তোমার ?" কুমার 
"eres একথার কিছুই অর্থ বুঝিতে না পারিরা বিস্মিত ভাবে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কি অনুমতি করচেন 1” 


প্রভা রাজনহিষীর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন “না কিছু নয়!” 


DI 
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মহারাজ হর্ণপ্রভার কথায় মনোনিবেশ না করিয়া পুনরপি 
জিজ্ঞাসা ' করিলেন “যোধপুররাজ কি অনুমতি দিয়েচেন ?” এই 
সময়ে ব্ৰহ্মানন্দস্বামী উপস্থিত হইলেন) রাজা সসম্রমে গাঁত্রোখান 
করিয়! ব্রক্মানন্দস্বামীকে আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন! 
কিন্ত তিনি উপবেশন করিলেন না । মহারাজ জগৎনারায়ণ dato 
উপবেশন করিয়া কহিলেন “আচার্য্য আপনি গুনেচেন, য়ে স্থরেন্দ্রনাথ 


আমার কারাগার থেকে পলায়ন করেছিল, সেই হুরাচার বালক 


আবার যোধপুররাজের নিকট হত্যা অপরাধে বিচারে নীত হয়েছে?” 
স্বর্ণপ্রভা -অমরেন্রের দিকে চাহিয়া ëss, কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “তোমারই পরানর্শে না ?” : 

অমরেন্দ্র কহিলেন “আপনি কি অনুমতি করেচেব, কিছুই বুঝতে 


পারচি air 
ব্ৰহ্মানন্দস্বামী ত্র কুঞ্চিত করিয়া স্বর্ণপ্রভার দিকে চাহিয়া কহিলেন” 


"ad ! কি কর?” 

জগত্নারারণ কুমাঁরকে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন “যোধপুররাজ 
এ অপরাধের জন্য কি অনুমতি দিয়েচেন ?” ` 

ব্ৰহ্মানন্দস্বামী ব্যস্ততার সহিত কহিলেন “মহারাজ ! এ সংবাদ 


. আমি অবগত আছি, এক্ষণে কিজন্ত আঁয়াকে আহ্বান করেচেন, 


স্বরণ প্রভা অকস্মাৎ উন্মাদিনীর ন্যায় দীড়াইয়া উঠিলেন। তীহার 


গাঁুবর্ণ মুখমণ্ডল পুনরপি রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল । তিনি আরক্ত ` 
লোচনে তীব্র কটাক্ষে অমরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
* কি অনুমতি দিয়েচেন__যোধপুররাজ Zar" প্রতি কি অনুমতি 
দিয়েচেন ? বল-_-বল অমরেন্দ্র ! Sb বল কি অনুমতি দিয়েচেন?” 

রাজকুমার স্বরণপ্রভার আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্মিত হইয়া sera 
তাহার দিকে চাহিন্বা উত্তর করিলেন “ তিনি ত্রই ছুরাচার বালকের 
প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিয়েচেন। আগামী পরখ অগ্নিদাহে তার প্রাণ 
বিনষ্ট emt ` 


৮৪৮ শৈলবাল|। 


«(etel seti কর্কশভাবে কহিলেন "elis, কি বল্লে 
আপদণীক্ঞা ! অগ্নিদাহে ! অকারণ, নিরপরাধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা !.তোমাঁর 
date) না হয়ে, তোমার ন্যায় নরাধম মহাঁপাঁতকী পিশাচের 
eile না হয়ে, স্ুরেন্দ্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা m—- 

্্ধাননস্বামী কহিলেন ^ etel 1 তুমি কি East হলে নাকি ? 
একেবারে কি তোমার সহজ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে ?” 

স্বর্ণপ্রভা উপবেশন করিয়! বলিলেন পন]! না! আমি আর কথা 
কইব না !* 

রাজী কহিলেন “ এখন মহারাজ দেখতে পান না! অকাঁরণ 
আমার are কত কটুক্তি করচে তা গুনতে পাঁচ্চেন am 
জগত্নারায়ণ ঈষৎ ক্রোধে উত্তর করিলেন " স্বর্ণপ্রভা ! তোমার 
হৃদয় অত্যন্ত কোমল ! এই দুরাচার রাজদ্রোহী বালকের প্রণব 
হয়েছে, এতেই তোমার হৃদয়ে এত ক্লেশ হলো !” | 

বর্ণপ্রভা কহিল “ আমার হৃদয় কোমল? না-না-না দাদা! 
তুমি জান না! আমার geg পাষাণ অপেক্ষা কঠিন!» 

র্মীননস্বামী অতীব ব্যস্ততা সহকারে কহিলেন « স্ব্গ্রভা ! 
এই না তুমি আর কথা কইবে না বল্‌লে ?* 

্বর্ণপ্রভা কহিলেন“ না৷ না, আর আমি কথা কইব না ; এই 
আমি চুপ করলেম! এ সংসারে আপনি আমার দেবতা, আপনি 
আমার ইষ্টগুরু! আমি কখন আপনার আদেশ লঙ্ঘন করি? কিন্ত 
চুপ করে যে থাকৃতে পারি না, বুক যে ফেটে যায় !” 

রাজা বিশ্মিততাবে কহিলেন " একি! স্বর্ণপ্রভার amet আকস্মিক 
পরিবর্তনের কারণ আমি তো কিছুই qure পারচি না!» স্বর্ণপ্রভা 
উত্তর করিল “ তুমি কি বুঝবে দাদা? তুমি তো কিছুই জান না। 
কেহই জানে না! কেবল একজন জানেন, যিনি এ সংসারে আমার 
ইষ্টদেবতা, তিনি বই এ পৃথিবীতে আর কেহই জানে না” 

পাৰ্শবর্তী গৃহ হইতে কে উচ্চৈবস্বরে উত্তর করিল আর “আমি জানি!” 


— 


শৈলবালা । «m 


এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহের দ্বার উন্মোচিত হইল। যোগিনী 
-গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল! EE 

রাজা সবিল্ময়ে জিজ্ঞাস! করিলেন “এ কে ?” 

যোগিনী রাজার দিকে চাহিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল “ মহারাজ ji 
আর কেহ জানে না কিন্ত আমি জানি! আমি আদ্যোপান্ত 


সমস্ত জানি।” d 
(etel যোগিনীকে দেখিবামাত্র পাগলিনীর ag দৌড়িযা আসিয়া 
যোৌগিনীর ক$লগ হইয়া বলিতে লাগিল পপার্বতি! এতদিন পরে তুই 
এসেছিন্‌? আমার বাছাকে, আমার হৃদয়-রতনকে, আমীর জীবন- 
ধনকে কোথায় রেখে এলি? একবার নিয়ে আয়! আমি কোলে 
করে বাছার মুখচুন্বন করি! আমি যে আমার সাধের ধনকে, আমার 
প্রাণের রতনকে তোর কাছে সমর্পণ করেছিলেম! তুই রাক্ষশী আমার 


বাছাকে আগুনে ফেলে দিলি! তুলে আন-তুলে আন ! steig 


আমার কোমল দেহ আগুনে wu হয়ে গেল! অইবে! অইযে 


আমার বাছা আগুনে degt অই, অই, কি হলো! ! কি করলি! 
কি কর্লি 1? 
বলিতে বলিতে স্বর্ণপ্রভা মুচ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। 


- মহারাজ জগত্নারায়ণ উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যবর্গকে আহ্বান করিলেন) 


রাজমহিষী মহারাজের আদেশান্ুসারে বিনুপ্তচেতনা স্বরণপ্রভার 
দেহলতা ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন ও তাহার মুখে, অধরে বারি সিঞ্চন 
করিতে লাগিলেন! রাজকুমার স্তম্ভিতভাবে দীড়াইয়া রহিলেন। দাসীগণ 


পরস্পরের মুখ চাওয়া চাঁওয়ি করিয়া ব্জন করিতে লাগিল। কিন্ত 


সর্বাপেক্ষা ব্ৰহ্মানন্দস্বামীর অধিকতর পরিবর্তন লক্ষিত হইল। তাহার 
মুখমণ্ডলে কোন অনির্বচনীয় ভাব প্রকটিত হইল। সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত 
হইয়া কীপিতে লাগিল। তিনি কিছুতেই সে ভাব স্বরণ করিতে 
পারিলেন না । কিঞ্িৎপরে স্বর্ণপ্রভার যেন কিয়ৎপরিমাণে চেতনা 
সঞ্চার হইল। _ নয়নদ্বয় উন্মীলিত হইল, কিন্তু সে জবাকুস্থমের ন্যায় 


১৫০ শৈলবালা 1 


'আরক্ত নয়নদয় দেখিয়া মহারাজ আরও ভীত হইলেন। তিনি সে 
স্থান হইতে উঠিয়া নিজস্থানে উপবেশন করিলেন ও রাঁজবৈদ্যের 
নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। স্বর্ণপ্রভা আরক্ত নয়নে সকলের 
দিকে চাহিয়া বিকারাভিভূত রোগীর ন্যায় বলিতে লাগিলেন « তোরা 
কি shit ? তোরা কি পিশাচ?” বাছার আমার টাদমুখ খানি দেখে 
তোদের কি একটু দয়া হয় না, তাই তোরা বাঁছার কোমল দেহ 
আগুনে পোড়াচ্চিদ্? তোদের পারে পড়ি, তোদের কাছে যুক্তকরে 
মিনতি করি, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, আর আমার বাঁছা সহ্য করতে 
পারে না! শুন্লি না ? শুন্লি না ? তবে দেখ্বি আমার দাদাকে 
‘বলে দিব। দাঁদা তরবারি দিয়ে তোদের মস্তকচ্ছেদন করবেন ! না 
না_দাদাকে বলবো! না। তিনি এ কথা গুন্লে রাগ করবেন ! আমার 
"al করবে! তবে কাকে বল্বো-তীকে ? তাকে? att 
তিনি যে feda তবেকি হবে? তবে কি হবে? 

"il পুজরপি সম্পূর্ণরূপে fis fet হইলেন! দাসীগণ তাহার 
গুশ্রযা করিতে লাগিল। মহারাজ: মুহূর্ভঘাত্র চিন্তিতভাবে থাকিয়া! 
ঘোগিনীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে?” 

যোগিনী কহিল “মহারাজ! আপনি আমাকে অনেক দিবস দেখেন 


নাই বলে চিন্তে পারচেন না, কিন্তু পরিচয় দিলে সমস্ত বুঝতে - 


পারবেন! আমি আপনারই রাজসংসারে প্রতিপালিত হয়েছিলেম। 
আমার পিতার নাম জুরদাস। তিনি এই নগরপ্রান্তে বাস করতেন । 
তিনি বৈদ্যশান্রজ্ঞ বলে আপনার স্বর্গীয় পিতার নিকটে বিলক্ষণ 
প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন । মাতার নাম সরলতা ৷ তিনি at. 
বিদ্যায় অদ্বিতীয়া বলে রাজসংসারে পরিচিতা হয়েছিহলন | এক্ষণে 
আপনি জিজ্ঞাসা কর্বেন স্বর্ণপ্রভার এরূপ আকস্মিক পরিবর্তনের 
কারণ কি, আর আমিই ত! কি প্রকারে জানলেম? আমি আন্ুপূর্ক্বিক 
সমস্ত বিবৃত করচি শ্রবণ করুন|» ৰ 
বঙ্গাননস্বামী কম্পিত কলেবরে প্রায় অবরুদ্ধকঠ্ঠে করযোড়ে 


e 


] 
] 
| 


শৈলবাল17 c ১৫১, 


কহিলেন “ পার্ক্সতি! ক্ষমা কর! ক্ষমা" কর! তোমার চরণে ধরি 


আমার সর্বনাশ করো না ।” 


মহারাজ বিরক্তভাবে কহিলেন “ একি ? আচার্য্য আপনিও কি 
উন্মত্ত হলেন নাকি ?” Y 

পার্বতী বলিতে লাগিল “ব্ৰহ্মানন্দ ! তুমি অতীব faba, পাঁষাণ- 
হৃদয়, ক্ষমার অযোগ্য ! মহারাজ তবে eg , : 

ব্ৰহ্মানন্দস্বামীর চরণ হইতে মন্তক পর্য্যন্ত কীপিতে লাগিল। 


তিনি ভূতলে বসিয়া নয়ন আবরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 


যোগিনী বলিতে লাগিল “মহারাজ! আজ পঞ্চবিংশতি 
বৎসরের কথা! আপনার স্মরণ থাকৃতে পারে আপনার পিতার 
মৃত্যুর পর আপনার রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। আপনি 
নেই সকল বিষয়ে সৎপরামর্ণ গ্রহণ করবার জন্য আপনার আত্মীয় 
যোধপুর-মহারাজের নিকটে সর্বদাই গমনাগদন করতেন, ও আপন”? 
রাজ্যে সুনিয়ম বিস্তারের জন্য সর্বদা রাজ্যের সকল স্থানে beige? 
করতেন ! সময়ে সময়ে রাজমহিষীও আপন পিত্রালয়ে অবস্থিতি 
করতেন। সেই সময়ে আপনার এই রাজপ্রাসাদে আপনার, ভগিনী 
aere) একাকিনী দাস দাসীগণ সমভিব্যাহারে বাস করতেন। 
রাজগ্রাসাদের ও স্বর্ণপ্রভার তত্বাবধারণের ভার ব্ৰহ্মানন্দস্বামী'র পিতার 
উপর সমৰ্পিত হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর এ ভার amissus 
উপর-অর্পিত হলো। ব্রহ্মানন্দস্বামী স্বর্ণ প্রভার তত্বাবধাঁরণ করতেন 
ও তাঁকে সংস্কৃত পড়তে শিখাতেন। তখন ্রঙ্গানন্দন্বামী - নবীন 
xal পুরুষ, স্বর্ণপ্রভাও যৌবনের সীমায় পদার্পণ করেছিলেন । ক্রমে 
উভয়ের প্রণয় সঞ্চার হলো! উভয়ের একত্র সহবাসে ক্রমে সেই প্রণয় 
পরিপুষ্ট হতে লাগ্লো ! স্বার্থপর ত্রহ্মানন্দ গোপনে গান্ধর্বামতে বর্ণ 
প্রভার গলে বরম্যল্য প্রদান করলে। আপনি এ সকল কিছুই 
জান্তে পারলেন না। পৃথিবীর কেহই জান্লে না I কিন্তু বিধাতার 
Gent কিছু দিনের মধ্যেই স্বর্ণপ্রভার গর্ভসঞ্চীর হলো Y নবদম্পতি 


১৭৫ শৈলবালা 


উভয়েই যারপর নাই ভীত হলেন। কি উপায়ে গুপ্ত পরিণয় অপ্রকাশিত 
থাকবে? ক্রমে প্রনৰ বেদনা উপস্থিত! রাত্রি দুই প্রহরের সময় 
আমি আপন গৃহে নিদ্রিতা আছি, এমন সময়ে ব্রহ্গানন্দন্গামী দ্বারে 
করাধাত করে আমাকে ডাকলেন। তখন আমার পিতা, মাতা, 
স্বামী, মকলের মৃত্যু হয়েছে । আমি মাতার নিকটে ধাত্রীবিদ্যা 
শিখেছিলেম,, ব্রহ্মানন্দস্বামী তা জান্তেন। আমার নিকট অতি 
ব্যস্তত। সহকারে সকল কথ! প্রকাশ করলেন ও আমাকে প্রচুর অর্থ 
প্রদান করে সে সকল কথা গোপনে রাখতে মিনতি করলেন । আমি 
সমস্ত গোপন করবো প্রতিজ্ঞা করলেম ! তারপর আমাকে স্বর্ণ প্রভার 
গৃহে অপর ds গুপ্ত দ্বার দিয়ে লয়ে গেলেন। repel আমার 
সাহায্যে অল্লক্ষণ মধ্যেই পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করলেন । ব্রহ্মানন্দ 
. ও স্বর্ণপ্রভার অনুরোধে সেই রাত্রেই আমি সেই নবপ্রস্থত শিশুকে 
‘আপন গৃহে লয়ে গেলেম ও আপন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন 
করতে লাগলেম। তারপর বা যা ঘটলো ও আমি যে কারণে দেশ- 
ত্যাগিনী হলেম তা বর্ণনা অনাবশ্যক ৷ মেই শিশু এখন ছ্বাবিংশতি- 
বর্ষ-বয়স্থ সুরেন্দ্রনাথ 1 
রাজা জগণ্নারায়ণের বিশাল নয়ন-যুগল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল ! 
ললাটের শিরা শোণিত প্রবাহে স্ফীত হইল । গর্ববিস্কারিত ওষ্ঠাধর 
ঈষৎ কীপিতে লাগিল। তিনি আসন দুরে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া 
দীড়াইলেন। ad বীরদেহ ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। মন্তক 
হইতে Vl ভূতলে পড়িয়া গেলে। তিনি কঙ্কালস্থ কোষবদ্ধ অসি 
vers ধারণ করিলেন। মহারাজের সেই ভাব দেখিয়া সকলে ভীত 
ও স্তম্ভিত হইল। তিনি যেন সেই উচ্ছলিত ক্রোধাবেগ উপশমিত 
করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ দস্তে অধর দংশন করিতে লাগিলেন । ক্রমে 
ওষ্ঠাধরে শোণিত প্রবাহ বহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে 
দীড়াইয়| থাকিয়া পুনরপি উপবেশন করিয়া গম্ভীর স্বরে Prett 
করিলেন “বন্গাননস্থামী! এ রমনী যা বললে, সত্য?” 


E 


EC? 


শৈলবালা?। Sel 

ব্ৰহ্মানন্দ উঠিয়া দীড়াইলেন এবং করযোড়ে কম্পিত-কণ্ঠে . উত্তর 
করিলেন “ মহারাজ! এ ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য ! “আমি 'মহাপাতকী : 
বিশ্বাসঘাতক ৷ আমার যে শাস্তি আবশ্যক বিবেচনা করেন প্রদান 
করুন, আমি অক্ষু্ধচিত্তে সহ্য করবো 1" ৰ) 

জগৎনারায়ণ উত্তর করিলেন “তোমার অপরাধ অতীব গুরুতর ! 
তুমি নিদ্ধলঙ্ক ভুবনবিখ্যাত বিজয়পুরের রাজকংশে weg অরোপিত 
করেছ ।” 

রাজকুমার অমরেন্দ্র এতক্ষণ নীরবে দীড়াইয়া ছিলেন । তিনি 
কহিলেন “কেন পিতঃ ! আপনি কি বিশ্বত হচ্চেন, আচাৰ্য্য ব্ৰহ্মানন্দ 
স্বামী অতি পবিত্র ক্ষত্রিয়বংশসম্তূত | তার সঙ্গে বিজরপুর-মহারাজের 
ভগিনীর বিবাহ কোনক্রমেই অসন্মানজনক‘নয়! আর আমাদের পূর্ব 
পুরুষদিগের মধ্যে গীন্ধর্ক বিবাহ অনেক দিন হতে প্রচলিত আছে,” 

মহারাজ অপেক্ষাকৃত শীন্তভাবে উত্তর করিলেন “এখন সে? 
বিষয়ের বিচারের সময় নয়! Salag) তোমার গ্রাণদ বিধান 
কর্তব্য, কিন্ত আমি তোমাকে ক্ষমা করলেম এবং তোমাকে এই 
আদেশ করচি, কল্য সুর্য্যোদয়ের পূর্বে তুমি বিজয়পুর পরিত্যাগ করে 
অ্ঞাতবাদ অবলম্বন করবে। যদি আর কখন বিজয়পুরে কেহ 
তোমার কোন সন্ধান পার, আমি তোমার শিরশ্ছেদের অনুমতি দিব t 
পৃথিবীর অন্য কেহ এ কথা অবগত নয়; সাবধান! যেন এ রহস্য 
প্রকাশিত নাহয়। অনরেন্ত্র! কোধাধ্যক্ষকে অনুমতি কর ব্রহ্মানন্দ 
স্বামীকে অজ্ঞাতবাসের ব্যয় নির্বাহের জন্য দুই সহজ amen 
প্রদান করে। আর দেখ অমরেন্ত্র! থে কোন উপায়েই হোক্‌ এই 
দুর্ভাগ্য সুরেন্দ্রনাথের জীবন রক্ষা করতে হবে! কৰে 
অবধারিত হয়েছে ?” ` 

escas কহিলেন “আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় !” 

মহারাজ কহিলেন “তবে আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করবার সময় 
নাই। ' তুমি জয়ার স্বাক্ষরিত এক পত্র নন সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতি 
২০ 


প্রাণদণ্ডের দিন 


১৫৪ testari 


DI আরোহণ করে যোধপুরছর্ণের সেনাপতির নিকটে we! 
আমিও "UI যোধপুর-মহারাজের নিকটে গিয়ে এই হতভাগ্য যুবকের 
জীবন দানের অনুরোধ করব | যাও আর বিলম্ব করোনা, শীঘ্র একটা 
ক্রতগতি অশ্ব সজ্জিত করতে আদেশ কর rm 

রাজকুমার ও ব্রন্ধানন স্বামী বাহিরে গেলেন। 

মহারাজ তখন যোগিনীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্ত সে 
কোন্‌ দিকে গিয়াছে, কখন গিয়াছে, কোন সন্ধান পাইলেন না। 


- 


উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ। 
প্রতিশোধ । 


Arise black vengeance from thy hollow cell. — Othello. 


আমরা পাঠককে আর একবার কমলগ্রভার সুসজ্জিত স্ুবাসিত 
গৃহে লইয়া যাইব। des বলিরাছি, রাজকুমার মতিমালাকে 
কমলপ্রভার গৃহে লইয়া আসিয়া ছিলেন। একটা সুন্দর পালক্ষের 
উপর কমলগ্রভা ও মতিমালা বসিয়া আছেন। মতিমীলা কহিল 
“তোমার এই gen সুসজ্জিত গৃহটী দেখংলে, তোমাকে আশ্রয়হীনা 
বনবাসিনী রমণা বলে বোধ হয় লা ! বোধ হয় যেন অতি উন্নত 
রাজবংশে তুমি এ স্থুরুচি শিক্ষা SUE 
UUUSIS কমলপ্রভার মুখমগুলে শোণিতগ্রবাহ বহিল ! কিন্ত সে 
VVIUIIS সে ভাব গোপন করিয়া মৃছৃহাস্যের সহিত উত্তর করিল "em 
বন রাজমহিষী হবে, আমাকে ঘর সাজাবার জন্য পরিচারিকা নিযুক্ত 
করিও 17 . 
মতিমালা কিছু অগ্রতিভ হইল । কমলপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল 
“ভাল মতিমালা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যাকে এত ভালবাস, 


d 


শৈলবালা,। A A e 


যার জন্য পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ‘সকলকে পরিত্যাগ করেছ, 2 
তোমার কি এই বিশ্বাস যে, তিনি তোমাকে চিরকাল অকপট হৃদয়ে" 
সেহ করবেন ও তাঁর সঙ্গে চিরজীবন refe থাকবে v" ৷ মতিমালা 
মৃছ্হাস্য করিয়া কহিল “তবে কি তুমি মনে কর, আর কিছুদিন পরে 
আবার একজন ভালবাসার পাত্র অন্বেষণ করে লব ?” 2 
কম। তোমার org ইচ্ছা তিনি চিরজীবন তোমার*সঙ্গে প্রেম- 
পাশে বদ্ধ থাকেন ; কিন্তু যখন ভার তোমার রূপযৌবন' উপভোগের 


তৃষা পরিতৃপ্ত হবে, তখন তো তোমাকে পুনঃ পুনঃ আঘ্বাত, হৃত- 


সৌরভ SOT ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করবেন! 
মতি। আমিকি খেলার সামগ্রী, আমি কি ফুল ? 
কম। অন্ততঃ পুরুষের আমাদিগকে এইরূপ মনে করে থাকে! 
মতি। যদি তা হতো তবে এজগতে পবিত্র প্রণয় কারও অদুষ্টে 
কি ঘটতো? এই সংসার কেবল নিরবচ্ছিনন দুঃখে পরিপূর্ণ হতো । n 
কম। তবে কি তুমি বিবেচনা! কর, এই পুরুষের সঙ্গে তোমার 
অকৃত্রিম প্রণয় জন্মেছে ? 
মতি। সখি! তুমি যদি তাকে একবার দেখতে, তার আনন্দময় 


প্রেমজ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল একবার দেখতে, তবে বুঝতে পারতে, 


.কপটত৷ কাকে বলে তিনি তা জানেন না 1: 


কম। তীর সঙ্গে প্রথমে তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হরেছিল ? 

মতি । আমরা মধ্যে মধ্যে আমাদের কুলদেবতা বিন্ধযাচল- 
বাদিনী অষ্টভুজা দেবীর dai দিতে সেখানে গিয়া থাকি, সেই 
মন্দিরের নিকটে একদিন ze তরুণতপনতুল্য fagfezfes নবীন 
জন্্যাসীকে দেখতে পেলেম । 

কম। তিনি কি সন্যাসী ? 

মতি। এতদিন সন্যাসী ছিলেন, কিন্ত এখন -আর সন্ন্যাসী নন a 


কোন বিশেষ ব্ৰজাালনের জন্য দ্বাদশ বৎসর সন্যাসব্রত অবলম্বন 
জি | এখন সে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে! 


১/৬ শৈলৈবালা। 


কশলপ্রভা চমকিয়া কহিল “দ্বাদশ বৎসর!» কিঞ্চিৎপরে জিজ্ঞাসা 
করিল “এখন তিনি কিরূপ অবস্থার আছেন ?৮ 

মতি। সখি! ক্ষমা কর । তিনি সে কথা প্রকাশ করতে নিষেধ 
করেছেন। আর ছইদিন পরে সমস্তই জানতে পাঁরবে। 

WI! তিনি কি দেখতে বড়ই রূপবান ? 

মতি। আমি বললে তুমি মনে করবে, আমি তাকে ভাল- 
বাসি বলে তাঁর রূপেরও প্রশংসা করচি। কিন্ত যদি একবার তাকে 
দেখতে তো বুঝতে পারতে মে, এমন সর্ধা্হুন্দর পুরুষ পৃথিবীতে 
আর কেহ নাই । সেরূপ বিশাল উজ্জল লোচন, সেরূপ আয়তনশীল 
শান্তিপূর্ণ ললাট, সেরূপ প্রশস্ত বীরত্বপূর্ণ উরস এ পৃথিবীতে কি আর 
কাহারও আছে? সেরূপ কারুণ্যপূর্ণ মধুর স্বর কি অন্য পুরুষের সম্ভব?” 

কমলপ্রভা বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাঁহার যেন 
এস পূৰ্বৰ কথ স্থতিমধ্যে উদয় হইল । মতিালা কহিল «সখি! তুমি 
থে বলছিলে তার নিকট সংবাদ প্রেরণ করবে? তা বল কি প্রকারে 
তার নিকট এ সংবাদ পাঠাবে?” কমলপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল “তার 


মতিমালা কহিল “বিদ্ধাচিলে যে দিবস তিনি আমার সঙ্গে 


প্রতিজ্ঞাস্থত্রে বন্ধ হন, সেইদিন আমাকে একটা SEATS দিয়েছিলেন ।- 


সেই অঙ্গুরীয় এখনও আমার নিকটে আছে।” কমলগ্রভা কহিল 
“কই? দেখি সে অঙ্গ,রীয় ?” 

মতিমালা আপন SIS হইতে একটা বিচিত্র হিরকাঙ্গ,রীয় 
উন্মোচন করিয়া কমলপ্রভার হস্তে দিল। কমলগ্রভা অঙ্গ,রীয়ের 
প্রতি নিরীক্ষণ করিবামাত্র চমকিয়া,উন্মাদিনীর ন্যায় উঠিয়া দাড়াইল। 
মিন হঠাৎ তাহাকে কালনর্পে দংশন করিল। সে বদ ween 
প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মতিমালা দেখিল, কমলগ্রভার 
মুখমগ্ডলে শত মনোবৃত্তির যুগপৎ আবির্ভাব হইতেছে। “একবার 


শৈলবালা | 
মুখমণ্ডল মৃত মনুষ্যের মত ches ধারণ করিল, এক বিন্দুও রক্ত - 
নাই! আবার সেই মুহূর্তেই amen লোহিত বর্ণ ধারণ রুরিল ; সমস্ত 
শরীরের রক্ত যেন এককালে মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হইতে লাগিল! 
মতিমালা বিশ্মিতা ও ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “ একি কমলপ্রভা ! ` 


«qt কর্চো কেন ?” Ge 
কমলগ্রভা অবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি এ wena 
কোথায় পেলে?” 1. : 


মতিমালা কহিল « আমি cel তোমাকে এইমাত্র বল্লেম যে 
আমার প্রাণনাথ আমাকে এ অস্থুরীর প্রণয়ের নিদর্শন-স্বরূপ 


দিয়েছিলেন (7 


কমলগ্রভা পূর্বাৰৎ ভাবে উত্তর করিল “তোমার প্রাণনাথ ? 
তোমার প্রাণনাথ কি যোধপুরের যুবরাজ সুরজয় সিংহ ?” 

মতিমালা বিম্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “ তুমি কি প্রকারে 
জান্লে ?” 

কমলপ্রভা পাগলিনীর ন্যায় উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। সে 
হাস্য দেখিয়া মতিমালার হৃদয় কম্পিত হইল। কমলপ্রভা কহিল “আমি 
কি প্রকারে জান্লেম ? শুন্লে? রাক্ষীর কথা শুন্লে? আমি নাকি 


-, কি প্রকারে জান্লেম? আমার স্বামীকে আমি কি প্রকারে 


জান্লেম ?” 


এই বলিয়া দ্রুতপদ-বিক্ষেপে গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল।- 
কিয়ৎক্ষণ পরে অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে বলিল “ শোন ফতিমালা ! 


যুবরাজ নুরজয় সিংহ আমার স্বামী!” 
মতিমালা সিহরিয়া জিজ্ঞাসা করিল 


কিছুই বুঝতে পারচি না ।” 3 

কমলপ্রভা কহিল “ তবে শোন! আমার পূর্বাকথা তৌমাকে সমস্ত 
বলচি! আমার“ধখন দ্বাদশ বৎসর মাত্র বয়স, কুমার সুরজয় সিংহের 
সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। তখন কুমার দ্বাবিংশ বৎসর বয়স্ক সুন্দর 


« সেকি কথা? আমি এর 


m শৈলবালা॥ 


যুবা পুক্রষ। আমি তখন প্রণয়ের কি বুঝতেম ? কুমার আমাকে 
হৃদয়ের সহিত ভালবাসতেন, কিন্ত আমি পাপীয়নী রাক্ষসী তার দেবতা- 
দুর্লভ প্রেম কি বুঝবে! ? ছুই বৎসর এইরূপ স্বামী-সহবাসে কাটালেম। 
তখন একদিন পাপিষ্ঠ অমরেন্দ্র আমার নয়ন-পথে পতিত হলো ; 
যে মুহূর্তে উভয়ের চারি চক্ষু সম্মিলিত হলো, সেই মুহূর্ত হতেই 
হৃদয়ে নূতন বাসন| জন্মিল ! এই দুরাত্মা তখন সর্বদা যোধপুর- 
মহারাজের নিকট যাতায়াত করতো, কেন না যোধপুর-মহারাজের 


সঙ্গে তার কোন নিকট সম্বন্ধ ছিল । তখন এর viregt অষ্টবিংশতি 


বৎসর মাত্র । আমি অষ্টবিংশতি বৎসর বয়স্ক বালকের নিকট 
"ml করতেম না, বিশেষতঃ সে সম্পর্কে আমার দেবর। সুতরাং 
সর্বদা তার সঙ্গে গলচ্ছলে হাস্য পরিহাস করতেম! সেই বয়সেই 
এ ছুরাচারের চরিত্র ঘোরতর পাপে কলুষিত! এই gata আমাকে 
শান প্রলোভন প্রদর্শন করতে লাগলো । সেই বয়সেই wand 
সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী । আমি শৈশবাবধি সঙ্গীত ভাল 
বাস্তেম। আমি পাপীয়সী সেই সুন্দর নবীন যুবকের রমণী-মুখের ন্যায় 
রুমার en দেখে, তার সেই কিরর-ঠ-বিনিন্দিত sel গুনে, 
ISCH) পাপাস্মার পাপ-চেষ্টা সফল হলো | পিশাচী কমলপ্রভা 
পিশাচ অমরেন্দ্রকে আত্মসমর্পণ করলে! সে প্রতিজ্ঞা করলে এজন্মে 
কখনও অন্য নারীর প্রতি অন্ুরক্ত হবে না! আমি পাপমোহে তাঁর 
কথায় বিশ্বাস করলেন । কিছুদিনের মধ্যেই পিত্রালয়ে যাবার ছলনা 
করে পথিমধ্য হতে পাপাস্মার সঙ্গে পলায়ন করলেম! রাষ্ট্র হলো 
আমাকে শিবিকা হতে SUPCR লয়ে গিয়েছে! সে কথা সকলে বিশ্বাস 
করলে। আপনি গোপনে সংবাদ নিলেম। কিন্ত দূরদর্শী পত্তিত- 
প্রধান স্বামী যথার্থ কথা জান্তে পেরে, বিষাদে অভিমানে সন্ন্যাসত্রত 
"TT করলেন! দয়ার সাগর, ক্ষমাশীল স্বামীর মহত্বের কথা এ পাপ- 
HI কত বলবো! এই বটনার পরেও তিনি আমার সন্ধান অবগত 
ইয়ে, রহিম থা নামক তার একজন অন্ুচরের দ্বারা আমাকে সংবাদ 


a 


T 


oo uU অরে 


শৈলবালা E 
পাঠালেন যে, যদি আমি পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করি, তিনি ক্ষমা 
করতে প্রস্তুত আছেন। আমি রাক্ষপী তাতেও saat হলেম।» — 

বলিতে বলিতে কমলপ্রভা উন্মাদিনীর ন্যায় ভূতলে বসিয়া পড়িল। 
মতিমালা শুনিয়া সিহরিরা উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল “ তবে কি 
হবে p কমলপ্রভা চমকিয়া উঠিয়া দাড়াইয়া উত্তর করিল “ কি হবে? 
দেখবে কি হবে? এই দেখ!” এই বলিরা একখানি. উজ্জলফলক 


তীক্ষধার ছুরিকা বাহির করিল। চমকিয়া মতিমালা জিজ্ঞাসা করিল 


“ওকি ? আত্মহত্যা! করবে ?" 
'কমলপ্রভা হান্য করিয়া কহিল “ আত্মহত্যা ? আমি কি 
উন্মাদিনী ? যে আমার এ দশা করেছে, যে আমাকে রাজরাণী থেকে 
পথের ভিখারিণী করেছে, আগে তাকে প্রতিফল ন! দিয়ে আত্মহত্যা 
করবে৷?” সর 
কমলগ্রভা সুহূর্তমা্ নীরবে থাকিয়া পুনরপি আনন্দে করতালি 
দিয়া বলিতে লাগিল “ আজ তার এখানে আসবার কথা আছে। 
আমার কাছে নয়; তোমার জন্য আজ তার এখানে আসবার কথা 
আছে। দেখি আন্চে কি না? তুমি অপেক্ষা কর, আমি ' এলেম 
বলে!” 
কমলগ্রভা ছুরিকা হস্তে লইয়া নীচে আসিল। মতিমালা ভীতা 
ও স্তম্ভিতা হইয়া নীরবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল । সেই অন্ধকারময় 
রজনীতে কমলগ্রভা ছুরিকা হস্তে লইয়া বাপীতীরস্থ উদ্যানে পরিভ্রমণ | 
করিতে লাগিল। ক্রমে শব্দহীন সুপ্ত জগৎ আরও নিস্তব্ধ হইতে লাঁগিল। 
সেই নিস্তব্ধ নিশীথে একাকিনী বহুক্ষণ সেইভাবে পদচারণা করিয়া 
কমলপ্রভার শ্রান্তি বোধ হইল। সে সরোবর-সোপানে আসিয়া উপবেশন 
করিল। পাঠক! কমলপ্রভাকে অনেকবার দেখিয়াছেন,এই অন্ধকারময় 
নিশীথে আর একবার তাহার নিকটে গিয়া ভাল করিয়া দেখুন! 
দেখুন,কমলগ্রভার রূপ-সাগরে কি অনুপম সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ উঠিতেছে! 
সুন্দর ললাটে বর্সমবিন্দু মুক্কারাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে ; নাসীরন্ধ, 


* 
১৬, শৈলবাল!। 


বন নিশ্বাস at ঈষৎ ক্ষীত হইতেছে! | yw ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিভিন্ন 
হইয়া, দুই একটা e দশনের কিয়দংশ মাত্র দেখা যাইতেছে! উচ্চ 
উরসের অদ্ধাংশ বসনাৰৃত রহিয়াছে, অপর অর্দাংশের বসন স্থানত্র্ট 
হইরাছে। উচ্চ ্তনন্বর ক্লান্তিবশঁতঃ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে ! বেণী- 
বন্ধন কিঞ্চিৎ স্বলিত হওয়াতে কেশরাশি ললাটে, গণ্ডস্থলে ও উরসে 
আসিয়া পড়িয়াছে ! মুষ্টিব্ধ দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা রহিয়াছে, বাম 


হস্ত যেন কম্পিত হৃদয়কে শাস্ত করিবার জন্য বক্ষঃস্থলে অর্পিত, 


হইয়াছে! কমলপ্রভা এইভাবে কিরৎক্ষণ নোপানোগরি বসিয়া, 


Sach গীত আরস্ত করিল। সেই সুধাময় উচ্চ সঙ্গীত eat? ` 


“আকাশে উঠিতে লাগিল। অকল্মাৎ জ্রুতগানী ceps পাধ্বনি 
কমলপ্রভার কর্ণে প্রবেশ করিল। চমকিয়া কমলগ্রভা নিস্তব্ধ হইল 
“ ও Gp স্থান হইতে উঠিয়া উদ্যানপার্খস্থ পথিমধ্যে দীড়াইল। 
অশ্বারোহীও সেইখানে আমিয়| বলপূর্বক রশ্মি আকর্ষণ করিয়া 
অশ্বের বেগ সংযত করিলেন | অশ্বারোহী কুমার অমরেন্্রনাথ । 
অমরেন্্র কমলপ্রভাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল « কে? কমলগ্রভা ? 
একি ?-তুমি এত রাত্রে এখানে একাকিনী রয়েছ যে !» 

কমলপ্রভা হাস্য করিয়া কহিল “ তোমারই জন্য ^ 


সেই শব্দহীন তমোময় নিশীথে সে হাসি দেখিয়! তাহার হৃদয়ে ভয়ের 
সঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন “একি কমলগ্রভা ? আজ তোমার মুখ 
CENSUI যেন কোন নূতন ভাবের আবির্ভাব দেখটি। আজ তোমার 
্রক্কতিতে যেন কোন বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হচ্চে! এর কারণ 
কি?” কমলগ্রভা কহিল « এখনি সমস্ত জান্তে পারবে p অশ্ব হতে 
অবতরণ qs" 
ME SU M কমলপ্রভ! ! কোন বিশেষ কার্ধ্যোপলক্ষে 
“যাধপুরে যাচ্চি। ক্ষণমাত্র বিলম্ব হলে কার্যা বিফল হবে! আদ 
মা কর। দুই তিন দিবসের মধ্যেই আবার সাক্ষাৎ হবে!” 
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শৈলবালা । ET 


কমলপ্রভা কহিল " সে কি? তোমার নূতন প্রণয়িনীর dius 
বার সাক্ষাৎ করবে না? যোধপুরে এখন কি প্রয়োজন ?” 
রাজকুমার কহিলেন ^ যোধপুর-রাজ সুরেন্্রনাথ নামে একজন 
যুবাপুরুষের অগ্নিদাহে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়েচেন। পিতার, ইচ্ছা 
রাজাজ্ঞা কার্ধ্যে পরিণত না হতে পারে। সেইজন্য আমাকে এত 
শীঘ্র যোধপুরে যেতে অন্থমতি করেছেন । আগামী কল্য প্রাণদণ্ডের 
সময় অবধারিত হয়েছে! মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হলে সমস্ত চেষ্টা বিফল 
হবার সম্ভাবনা ৷? 
-কমলপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল “ কার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়েছে ?” 
রাজকুমার কহিলেন “স্থরেন্দ্রনাথ নামে একজন বিজর়পুর-নিবাঁদী 
যুবকের p কমলপ্রভ| কহিল “ তা তোমাকে এত ক্লেশ স্বীকার করে, 
অতদুর যেতে হবে না; আমিই যোধপুরে গিয়ে বিজয়পুর-রাজের 
অনুমতি প্রকাশ করবো! তুমি এইখানে বিশ্রাম কর!” ; 
অমরেন্দ্র কহিলেন “ তুমি কি vam তোমার কথা আমি 
কিছুই বুঝতে পারচি air 
কমলগ্রভা কহিল “আমি তো বলচি এক মুহূর্তের জন্য একবার 
অশ্ব হতে অবতরণ কর এখনি সমস্ত বুঝতে পারবে ।” 
এই বলিয়| কমলপ্রভা রাজকুমারের' হস্ত ধারণ করিল ! রাজ- 
কুমারের হৃদয়মধ্যে ভর ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। তিনি 
কিংকর্তব্যবিমূটের ন্যায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। বলিলেন 
“কি বল ৷” 
^ কমলগ্রভা কহিল “এই শোন ! আমি রাজরাণী ছিলেম তুমি 
আমাকে পথের ভিখারিণী করেছ, তার প্রতিশোধ এই |” ` [ও 
তীক্ষধার ছুরিকা কুমার অমরেন্ড্রের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। 
“রমণীর সর্বস্বধন সতীত্ব অপহরণ করে আমাকে ত্রিদিব 
কুলস্বামীর প্রণয়ে বঞ্চিত করেছ তার প্রতিশোধ এই ৷. 
আমাকে হৃদয়েশ্বরী করবে প্রতিজ্ঞা করে শতফুলের মধুপানে 
তত প্রতিশোধ এই এই ॥» 
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এই বলিয়া ga কুমারের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া কমলপ্রভা 
আপন গৃহে প্রবেশ করিল কুমার হতচেতন হইয়া! সেইখানে পড়িয়া 
গেহনুম। কমলপ্রভার গৃহে মতিমাল! নিদ্রিতা ছিল, কমলপ্রভা 
তাহাকে জাগাইল। মতিমালা তাহার শোণিতাক্ত কলেবর দেখিয়া 
লভয়ে সবিন্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কমলপ্রভা 
উন্নাদিনীর ন্যায় উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল “্মতিমালা 
আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়েচে। এই দেখ আমার ছুরিক! 
মনের সাধে অমরেন্দ্রের শোণিত পান করেছে? কিন্ত এখনও আর এক 
অভিলাষ সফল হতে বাকী আছে।” মতিমাঁলা সভয়ে মৃছুক্গরে 
জিজ্ঞাসা করিল “আবার কি?” কমলপ্রভা কহিল “শোন মতিমালা ! 
কমলপ্রভার এ জীবনে যখন যা অভিলাব হয়েছে, সে তখনি তা পরিতৃপ্ত 
কমতে সমর্থা হয়েছে। কেবল একটামাত্র অভিলাষ পূর্ণ করতে 
পারে নাই ! আমি স্থরেন্দ্রনাথ নামে একজন পরমস্ুন্দর যুবাপুরুষকে 
দেখে তার রূপে মোহিত হয়ে, তার সঙ্গে প্রেমাভিলাষ প্রকাশ 
করেছিলেম কিন্তু অভিলাষ পূর্ণ করতে পারি নাই। আজ শুন্লেম 
যোধপুর-দুর্গে অখিদাহে তার প্রাণদণ্ড হবে! আমিও সেই চিতায় 
তার সঙ্গে প্রাণত্যাগ করবো । দুইজনে একচিতায় পুড়বো ! যে 
বাসনা জীবন থাঁকৃতে পরিতৃপ্ত হলো না, মৃত্যুকালে, শেষ মুহূর্তে 
সে অভিলাষ পুর্ণ হবে! অতএব আমি চন্লেম, বিদার দাও! আর 
একটা কথা ! তোমার প্রাথনাথকে প্রাণের অধিক ভালবেস ! তিনি 
ভালবাসার উপযুক্ত স্বানী! এ সংসারে তার মতন স্বামী আন 
কেহ কখন পাবে না! তাকে জন্মের মত দেহ মন সমর্পন করিও 
দেখিও যেন পাপীরসী পিশাচী 'কমলপ্রভার মত অভাগিনী হইও না! 
জন্মের মত বিদায়।” এই বলিয়া কমলপ্রভা উদ্ধস্বাসে গৃহ হইতে 
farei হইল। মতিমালা৷ ভয়ে Dan বিহ্বল! হইয়! চিত্রার্পিতার 
ন্যায় বসিয়া রহিল ! à 
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I pant for life ; some good I mean to do, 
Despite of mine own nature.— King Lear. 
রজনীশেষে রাজকুমার যেখানে হতচেতন dën as অবস্থায় 
পড়িয়া ছিলেন, সেইপথ দিয়া কয়েক জন বাহক একখানি শূন্য 
Dat লইয়া আসিতেছিল। শিবিকা রাজকুমার অমরেন্দ্রের জন্যই 
আসিতেছিল। রাজকুমার শারীরিক অস্থস্থতা নিবন্ধন, দূরদেশে 
যাইতে হইলেই সঙ্গে একখানি শিবিকা লইয়া আনিতেন। eat 
রোহণে ক্লান্ত হইলেই অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া শিবিকায় আরোহণ 
করিতেন । সেই ঘোর অন্ধকারে বাহকগণ, বিজন কানন-মধ্যন্থ অতি 
সঙ্কীর্ণপথ দিয়, নিঃশব্দে শিবিকা লইয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ তাহাদের 
হৃদয়মধ্যে যেন ভয়ের আবির্ভাব হইল। দেই জনহীন কাঁননের 
ভীষণ অন্ধকার যেন আরও ভীষণতর হইল। সেই আকস্মিক ভয় 
দূর করিবার জন্যই তাহারা যেন পরস্পরে কথোপকথন আরম্ভ করিল। 
বাহকগণের কথোপকথনের কিয়দংশ. আমরা নিয়ে অনুবাদ 
করিলাম! 
প্র। ওঃ আজ কি ভয়ানক রাত্রি! এরূপ ভয়ানক অন্ধকার ত 
আর কখন দেখি নাই! 
Ra তাই ত রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তবুও যেন অন্ধকার 


ক্রমে বাড়তে লেগেছে! 
তৃ। আজ রাত্রে চোর ডাকাতি, অথবা হত্যাকারীদের বড়ই 


স্থবিবা। 
দুর হইতে কমলপ্রভার গৃহ দেখিতে পাইয়া প্রথম বাঁহক 


কহিল “ ওরে একবার এই জায়গাটায় দেখে যেতে হবে । যদি এই 
থানেই থাকেন”. 


১৩৪ .o শৈলবালা। 


চতু ৷ দূর শেষরাত্রে এখানে কি করতে আস্বেন ? 

প্র। তাত্টার আটক নাই, সেদিন দেখলি না, রাত্রি ছুই প্রহরের 
সময় উঠে এসে বললেন এখনি যেতে হবে। | 

হ। বেদিনকার কারণ ছিল, তিনি সেদিন একজন ক্ত্রীলৌককে 
ধরে এনে এই বাটীতে রেখেছিলেন ; তারি জন্যে সে দিন তিনি 

vg! যুবরাজের কিন্ত ওটা বড় দোষ! মেয়ে মানুষ ছাড়া এক 
দণ্ড থাকতে ভালবাসেন না। 

প্র। তা যাই হোক্‌ অমন প্রভু কিন্ত আর আমরা কখনও 
পাব ai 

VI শুধু আমরা কেন? এ পৃথিবীতে আর কেহ কখনও অমন 
প্রভু পাবে না। আজ দশ বৎসর রাঁজকুমারের চাকরি করচি, 
কখনও gn না যে রাগ করে একটী কথা বললেন অথবা কোন 
বিষয়ে কখন অসন্তোষ প্রকাশ করলেন । 

দ্বি। শুধু আমাদের সঙ্গে কেন? হাসিমুখ ছাড়া তাঁর কখনও 
অন্যভাব দেখেচো ? 

PW আর দেওয়া থোয়ার বিষয়? আমি তো ছুই তিনটা রাজার 
বাড়ী চাকুরি করেছিলেম। এঁর মতন দাতা দয়াময় প্রভু আরত 
কখনও দেখি নাই । 

প্র। ও একটা দোষ যদি না থাক্তো। 

তৃ। (জুদ্ধভাবে) দোষ আবার কি? তুই বড় নিমকহারাম। 

দ্বি। ওরেতা নয়, এ যা বলচে তা বুঝতে পারচিন্‌ না, স্ত্রীলোকের 
সঙ্গে এতটা দিবা রাত্রি থাঁকা কি ভাল দেখায় ? 

v! তা, যৌবনকাল, রাজার ছেলে, বিবাহ হয় নাই ! 

প্র। তা বলে অতটা কিছু নয়! আমার ভর হয়, হয়তো 
এই দোষেই রাজকুমার প্রাণ হাঁরাবেন। 

. V! দূর অমন অমঙ্গলহুচক কথা বলিসনে। অই যে রাজ- 
কুমারের সেই শাদ। ঘোড়াটা। অইখানে Steg রয়েছে। 
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প্র। তবে আমি বা বলছিলেম সত্য, তিনি এইগানেই Data 
করচেন। জা" 

বাহকগণ যেখানে অশ্ব দীড়াইয়াছিল সেইখানে শিবিকা লইয়া 
আদিল। কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের শোণিত শুখাঁইয়া 
গেল! দেখিল রাজকুমার শোনিতপ্রবাহে ভাসমান ! অচেতন 
অবস্থায় ভূমিতলে পড়িয়া আছেন! বাহকগণ উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ 
করিয়া উঠিল। মুমূর্যু রাজকুমার তাহাদিগকে হস্ত তুলিয়া ইঙ্গিতে 
চীৎকার করিতৈ নিষেধ করিলেন। তাহারা ক্রন্দন করিতে করিতে 
Tata! করিল “ আপনার এ দশা কে করলে ?৮ 

রাজকুমার অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন “আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা 
করোনা । যদি প্রভু বলে আমার উপর.তোমাদের কিছুমাত্র স্নেহ 
থাকে, তবে একটা কাজ কর !” ) 

বাহকগণ সরোদনে করযোড়ে কহিল “অন্মতি করুন আমরা - 
প্রাণ দিতে প্রস্তুত i" 

রাজকুমার কহিলেন “ আমার মুমুর্যু দেহ শিবিকার ভিতর উঠাও । 
আর যত শীঘ্র পার আমাকে যোধপুর-মহারাজের দুর্গে লয়ে চল ।” 

বাহকগণ কহিল “এ সময়ে আপনার চিকিৎসা হওয়া নিতাস্ত 
আবশ্যক.” | 

রাজকুমার কহিলেন “স্বয়ং মহাদেব এলেও আমার জীবন রক্ষা 
করতে পারবেন না৷ তবে যদি যোধপুর-দুর্গে উপস্থিত হওয়! পর্য্যন্ত 
জীবিত থাকি, তবেই এ অকিঞ্চিৎকর জীবনে কিঞ্চিৎ প্রয়োজন সিদ্ধ 
হবে! তা তোমরা আর বিলম্ব করিও না।৮- 

বাহকগণ অতি সাবধানে রাজকুমারকে শিবিকার মধ্যে উঠাইয়া 
অতি দ্রতবেগে লইয়া চলিল। 

ক্রমে উষার রজতময় উজ্জল কিরণসম্পীতে অন্ধকার রাশি 
অন্তৰ্হিত হইল ৷ “প্রভাতে দুইজন অশ্বারোহী কমল প্রভার গৃহসমীপে 
উপস্থিত হইল ।.-একজন যোধপুরের যুবরাজ ges সিংহ, অপর 


॥ 
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ব্যক্তি রোহিম খা! আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রহিম খাঁ পূর্ব্বাবধি 
যুবরাজ goe সিংহের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল। সে নানাস্থানে 
পরিভূমণ করিয়া বেড়াইত ও নানাস্থানের সংবাদ রাখিত 0 রাজকুমার 
মতিমালাকে কমপপ্রভার গৃহে লইয়া আসিলেন এই সংবাদ রহিম খাঁ 
জানিতে পারিল। সে যুবরাজ স্থরজর সিংহকে এ সংবাদ প্রদান করিল। 
যুবরাজ সংবাদ পাইবামীত্র রহিম খাঁর সঙ্কে আসিলেন। রহিম খা কমল- 
প্রভার গৃহননীপে উপস্থিত হইয়া যুবরাজকে কহিল “এই সেই 
বাটা !» যুবরাজ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সেই সময়ে একটা 
আশ্চর্য্য ga তাহার নয়নপথে পতিত হইল । একটা সুন্দর শ্বেতবর্ণ 
অশ্ব দ্রতবেগে তাহার নিকট দৌড়িরা আসিয়া তাহার চরণ wisi 
করিয়। পুনরপি কিঞ্চিৎ দূরে গিরা দীড়াইল ও geng দৃষ্টিতে 
তাঁহার পানে চাহিরা রহিল। তিনি অশ্বের নিকটে গেলেন। 
দেখিলেন যেখানে adi দাডাইয়া আছে, সে স্থান শোণিতে 
প্লাবিত! তিনি রহিমর্খাকে সম্বেখধন করিরা কহিলেন “ বোধ করি 
অশ্বের প্রভুকে কেহ হত্যা করেচে, তাই প্রভুভক্ত অশ্ব এরূপ ভাব 
প্রকাশ করচে? ওকি? একখানি লিপি না?” যুবরাজ সেই স্থান হইতে 
একখানি শোণিতীক্ত লিপি SS লইলেন। তাহার অনেকগুলি 
অক্ষর শোণিতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে । আগ্রহ-সহকারে পত্র 
উন্মোচন করিয়া অতি কষ্টে এই কয়েকটা অক্ষর পাঠ করিলেন । 
স্ুরেন্্রনাথ যে অপরাধী.....*দাহে......প্রাণদণ্ড......বিজয়পুরে 


স্বয়ং যোধপুর-যুবরাজ.....:বিজয়পুরের... 
যুবরাজ পত্রের d rd বুঝিতে পারিলেন। রহিমখীাকে 
কহিলেন “আর আমার মতিমালার সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করা হলো 
না। অতি গুরুতর কার্যের ভার আমার উপর অর্পিত হলে! |” 
রহিম খা “কহিল অধিকদূর যেতে হবে না। সে বাটা এই সম্মুখে, 
আপনি একবার মাত্র সাক্ষাৎ করে স্বকাধ্যে যেতে পারেন 1” 


| 
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যুবরাজ কহিলেন “রহিম খাঁ! আমি সমস্ত বুঝতে পারচি। নির্দোষী ` 
স্বরেন্্রনাথ আয়ীরই কার্য্য সাধন করতে গিয়ে এই বিষম বিপদে 
পড়েচে। যদি তার জীবনরক্ষা না করতে পারি, দেবতারা আমার 
উপর অসন্তষ্ট হবেন । আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে পারি লা । 
তুষি মৃতিমালার নিকটে যাও । তাকে আশ্বাস প্রদান কর. আর বল 
আমি তিন দিবসের মধ্যে এখানে প্রত্যাগমন করবো । তোমাকে 
অঙ্গীক্ৃত অর্থের ve^ প্রদান করবো । কিন্ত যদি তোমার অনব- 
ধানতায় মতিমালার কিছুমাত্র ক্লেশ হয়, তবে নিশ্চয় জেন যে, 
ঘোধপুর-বুবরাঁজের ভীষণ তরবারি তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করবে!» 
বুবরাজ এই বলিয়! লক্ষ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন। অশ্ব পবন-গতিতে 
চলিল । প্রত্যুপকার-প্রিয় উদারচেতা যুবরাজ স্থরজয় সিংহ নিরপ- 
রাধী স্থরেন্দ্রের জীবনরক্ষার আশায় প্রাণপণে যোধপুরাভিমুখে অশ্ব 
চালনা করিতে লাগিলেন ! সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন কি? 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ | 


বধ্যভূমি । 


Reverse thy doom 
And in thy best consideration, cheek 
"This hideous rashness.—X/ng Lear. 


ঘোধপুর-ছুর্ণের পশ্চিম পার্শ্বন্থ বধাভূমিতে আজি বহুলোকের 
সমাগষ। একজন হত্যাকারীর অগ্নিদাহে প্রাণ বিনষ্ট হইবে । 
অপরাধী সুরেন্দ্রনাথের হস্ত ও চরণদ্বয় শৃঙ্খলবদ্ধ। চতুষ্পার্খে সশস্ত্র 
সৈন্যগণ দণ্ডায়মানি। কিঞ্চিৎ দুরে বৃদ্ধ সেনাপতি রণবীর সিংহ 
deeiar করিতেহছন। অপর পার্শ্বে রাজপথের সন্সিকটস্থ- বৃহৎ 
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' প্রান্তরে দর্শকগণ দীড়াইয়া আছে। স্থরেন্দ্রের অতি নিকটে অগ্নি- 
রাশি জলিতেছে। এখনও প্রার ছুই দণ্ড দিবস অবশিষ্ট আছে, 
তথাপি সে প্রচণ্ড অগ্থিরাশির ভীষণ উজ্জলত দিনকরের কিরণ ভেদ 
কবিয়া প্রকাশ পাঁইতেছে। স্থরেন্্রনাথ একবার সেই অগ্নিরাশির 
দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেই প্রচণ্ড হুতাশন, সহস্র কাল, ভুজদের 
ন্যায় জিহ্ৰ! বিস্তার করিরা শুন্যমার্গে তেজোরাশি বিকীর্ণ করিতেছে। 
এখনি এই pa হুতাশনের ক্রোড়ে তাহাকে শয়ন করিতে'হইবে। 
মুহূর্তের জন্য সুরেন্দ্রের হৃদয় কীপিয়৷ উঠিল, মুহূর্তের জন্য তাহার 
মুখমণ্ডল পাওুবর্ণ ধারণ করিল। মুহূর্তের জন্য তাহার নয়নদ্বর 
নিশীলিত হইল। কিন্ত মৃত্যু অবশ্যন্তাবী। তিনি সেই অনলরাশি 
আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । -দর্শকগণের মধ্যে 
নিশ্বাস প্রশীসের শব্দ পর্যন্তও 'নাই। তাহারা নিন্তব্মভীবে সেই 
ভীষণ অননরাশি ও সেই অপরাধীর সুন্দর সুকুমার পাপ-চিস্তাশূন্য 
মুখমণ্ডল দেখিতেছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই হৃদয়- 
মধ্যে দয়ার উদ্রেক হইতেছিল। ছুই চারিটা রমণী নীরবে অশ্রবর্ষণ 
করিতেছিল। ছুই একজন বুদ্ধ বিবাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
কারিতেছিল। কিন্তু কেহ কেহ সাননৌ সকৌতৃহলে, সেই Doha 
রাজদণ্ড কখন কাৰ্য্যে পরিণত হইবে, তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। 
ক্রমে সহজ্র-রশ্মি আপনার তেজোরাশি হুতাশনকে সমর্পণ করিয়া 
বিদায় লইলেন। বৃদ্ধ রণধীর সিংহ স্ুরেন্দ্রনাথের নিকটবর্তী সেনা- 
গণকে fürs করিয়া কহিলেন “তবে আর বিলম্ব কেন? উপযুক্ত 
সময় উপস্থিত হয়েছে” তাহারা Size পাইব! মাত্র সানন্দে 
Sara সন্মুখবর্ত্তা হইল। একজন তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কর্কশ- 
স্বরে কহিল “ ওঠ্‌ ওঠু আর ভাবচিস কি? তোর সময় উপস্থিত ৷” 
সুরেন্দ্র উঠিয়| স্থিরভাবে উত্তর করিলেন “আমি প্রস্তুত wifi" 
প্রহরীগণ ক্ষিপ্রহস্তে স্ুরেন্V্রের হস্ত ও চরণের শৃঙ্খল উন্মুক্ত করিল ও 
তাহাকে বল পূর্বক অগ্নিরাশির দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। 


v 


শৈলবাল ৷" ër 
এমন সময়ে দর্শকমণ্লীর মধ্য হইতে একজন রমণী ক্রুতবেগে och: 
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল “ অপেক্ষা কর! অপেক্ষা] কর D" 
রণধীর সিংহ m কুঞ্চিত করিয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিলেন “কে 
বলে অপেক্ষা কর p" ডি d 
যোগিনী উচ্চকণ্ঠে উত্তর করিল “আমি বলি অপেক্ষা কর । অই 


চেয়ে দেখ কে আস্্‌চে 1" 
রণধীর সিংহ সবিস্মক়ে পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন একজন অশ্বারোহী 


পবনগতিতে সেই দিকে আসিতেছে। দেখিলেন সে ব্যক্তি হস্ত 
তুলিয়া অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিতেছে। মুহূর্তমধ্যে অশ্বারোহী 
বধ্য-ভুমিতে উপস্থিত হইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন “ রণধীর সিংহ! 
আমি আদেশ করচি স্বরেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ কর।» 

অশ্বীরোহী যুবরাজ স্থরজয় সিংহ । রণধীর যুবরাঁজকে EET IE! 
অভিবাদন করিয়া কহিলেন “যুবরাজ! আপনি কি আমাকে ger. 
রাজের আদেশ অবহেলা করতে অনুমতি করেন?” স্থরজয় সিংহ 
কহিলেন “আমি নিশ্চয় জানি এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরপরাধী ! আমি 
কল্য তোমাকে পিতার স্বাক্ষরিত আদেশ প্রদান করবো !» 

রণদীর সিংহের আপত্তি করিতে সাহস হইল না। প্রহরীগণ 


তাহার ইঙ্গিত পাইয়! সুরেন্্রনাথকে পরিত্যাগ করিল'। যুবরাজ 
স্বরেন্্রকে নিকটে আসিতে বলিলেন। দর্শকগণের মধ্যে আনন- 
কোলাহল Sie হইল। “যুবরাজের জয়” এই শব্দ আকাশে উঠিতে 
লাগিল। দর্শকগণ কোলাহল করিতে করিতে বধ্যভূমি হইতে প্রস্থান 
করিল। অকস্মাৎ দর্শকমণ্ডলীর শ্রবণভেদী কোলাহল অতিক্রম করিয়া 
কাহার উচ্চ rye গগনে প্রতিধ্বনিত হইল। একজন উন্মাদিনী 
রমণী উচ্চিঃস্বরে সঙ্গীত করিতে করিতে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল। 
উন্নাদিনীর সমস্ত অবয়ব রুধিরাক্ত! যুবরাজ সুরজয় সিংহ উন্মাদিনীকে 
দেখিয়া. চক্ষু cfe করিয়া পশ্চাদ্বর্তী দেবদারু বৃক্ষে পৃষ্ঠ রক্ষা 
করিয়া দাড়াইলেন। সুরেন্দ্র সবিস্ময়ে কহিলেন “একি! এ যে 
কমলগ্রভা 1” 


১৭০ শৈলবালা ৷ 


কগলপ্রভা করতালি দিয়! হাস্য করিয়া কহিল “এই যে সুরেন্দ্র ! 
তুমি কিজান না সুরেন্দ্র! আজ থে আমাদের ফুলশয্যা? আমি 
কেবল তোমার সঙ্গে ফুলশয্যার শোবার আশায় এতদূর এলেম ! 
তোমার আশা কি. আমি এজন্মে পরিত্যাগ কর্তে পারি? হাঃ 
হাঃ হা), 

পাগলিরী -কমল প্রভা যুবরাজ সুরজয় সিংহকে দেখিতে পাইয়া 
বলিতে লাগিল “ইনি কে? ইনি আবার কোথা থেকে এলেন ? ওম! 
কি লজ্জার কথা? হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি একে চেন না স্থরেন্দ্র? আমি এঁকে 
খুব চিনি i ইনি সেই_সেই দেবরাজ ইন্দ্র। সেই যে__সেই এক্‌ দিন 
পারিজাত বনে শচীর হাত ধরে ইনি ফুল তুলছিলেন! তারপর সেখানে 
স্ুন্দ নামে এক জন দৈত্য এল। পাঁপীয়সী শচী সনদের রূপে মোহিত 
হয়ে তার সঙ্গে নন্দন বন ত্যাগ করে, পাঁলয়ে এসে পাতাঁলে বান 
করতে লাগলো! ! wat zg শচীকে ভুলিয়ে পাতালে লয়ে গিয়ে 
তার গলায় ছুরী বসিয়া দিলে! হাঃ হাঃ হাঃ ! বেস হয়েচে ! বেস 
হয়েছে! যেমন od তেমনি ফল! তা হ্যাগা শচীপতি ! তুমি চোক 
বুজয়ে রয়েছ কেন? শচী মরেচে মরেচে ! তোমার অমন কত শচী 
মিলবে! না! না! বুঝেছি বুঝেছি! আমাকে দেখবে না বলে I" 

বলিতে ললিতে পাঁগলিনী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। 
পুনরপি বলিতে লাগিল “না না দেখো না দেখো না৷ ! রাক্ষপী কমল- 
প্রভাকে দেখলে তোমার পবিত্র আত্মা কলুষিত হবে। তবে একটি 
কাজ কর, তোমার পায়ে পড়ি একটা কাজ কর!” পাগলিনী সুরজয় 
সিংহের চরণতলে পড়িয়া সরোদনে বলিতে লাগিল “একটি কাজ কর, 
ভয় নাই, সরে যেওনা ! আমি তোমার পবিত্র দেবশরীর স্পর্শ করবো 
না। আমি পাঁগলিনী তবু আমার এ জ্ঞান আছে! তোমার অই 
কন্কালবদ্ধ তরবারি খুলে এ পিশাচীর বক্ষে আমূল সমারোপিত কর । 
তোমার পায়ে পড়ি অভাগিনীর এই অন্ুরোধটী রাখ, আমি আর 
সহ্য করতে পারি না! হৃদয় জলে গেল! আমার, হৃদয় মধ্যে সহ 
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বৃশ্চিক দংশন করচে। তোমার অই শীতল তরবারি হৃদয়ের ভিতর 
প্রবিষ্ট হলে প্রাণ শীতল হবে, সব জালা জুড়াবে। কই শুনলে না? 
তা শুনবে কেন ?” কমল প্রভা উঠিয়া দীড়াইল, পুনরপি করতালি দিয়া 
বিকট হাস্য করিয়া বলিতে লাগিল “তা শুনবে কেন ? তুমি কি এখন 
আর আমার? তুমি যে মতিমালার ! হাঃ হাঃ হাঃ! এস স্থরেন্্র! অ মরা 
Sat যাই ! আমাদের পরের কথায় কাজ কি? অই দেখতে পাচ্চোনা 
আগুনের কেমন সুন্দর উজ্জল শিখা উঠুচে 3 aas এস!» 

এই বলিয়া পাগলিনী কমলপ্রভা উচ্চৈঃস্বরে গীত আরম্ভ করিয়া 
সেই অগ্নির মধ্যে লক্ষ দিয়া প্রবেশ করিল! সৈন্যগণ অগ্নি নির্বাণ 
করিবার জন্য ধাবমান হইল কিন্তু সে প্রচণ্ড অনল কমলপ্রভাকে 
পাইয়া প্রচণ্তর হইয়া উঠিল। ক্রমে গীতধ্বনি হুতাশনের প্রচণ্ড 
হঃ হুঃ শব্দে বিলীন হইল ও তাহার সঙ্গে ক্মলপ্রভার অতুল রূপরাশি 
ভন্মসাৎ হইল। E 

এই ঘটনায় সকলে fus ও বাকশূন্য হইয়া দীড়াইয়া রহিল! কিন্ত 
তখনি আরও একটি ভীষণতর দৃশ্য তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল! 
কয়েক জন বাহক একখানি শিবিকা লইয়া নিঃশব্দে ত্রতবেগে বধ্য- 
সুমিতে উপস্থিত হইল । শিবিকার দ্বার Safe হইল, সকলে ভয়ে 


-সবিস্বয়ে দেখিল, তাহার ভিতর কুমার wmm gas অবস্থায় 


শয়ান ! তাহার সর্ধশরীর রুধিরে প্রাবিত। সেনাপতি রণবীর সিংহ 
বলিলেন “ যুবরাজ ! একি ?৮. 

অমরেন্্র অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন “সেনাপতে ক্ষনা কর, কোন প্রশ্ন 
করোনা- আমি উত্তর দিতে অক্ষম। বিশেষ প্রয়োজন__জল alem 

সেনাপতি অমরেন্দ্রের মুখে জল দিলেন ৷ মুমুৰ্যু রাজকুমার বলিতে 
লাগিলেন “সুরেন্দ্র নামে এক জন প্রাণদগ-__-তাকে আজ রক্ষা কর। 
পিতা কাল যোধপুর-মহারাজের_” - 

সেনাপতি কহিলেন “ সে ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করা হয়েছে |? 
অমরেন্ত্র বলিতে লাগিলেন “জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল--স্বরেন্্রকে 


একবার আমার সম্মুখে” 


১৭২ ইশলবালা 1 


সেনাপতি সুরেন্রকে নিকটে আসিতে বলিলেন। oam রাজ- 
কুমারের সম্মুখে আসিলেন। অমরেন্দ্র বলিলেন__-“কই স্থরেন্দ্রনাথ 
আমি দৃষ্টিহীন__ভাই-_ধর্শীত্মা আমাকে ক্ষমা__আমি পাঁপাত্মা তোমার 
প্রতি অন্যায় অত্যাচার__অকারণ--ক্ষমা কর-_তার প্রতিকল--ভাই 
একবার হস্ত দাও ৷” 

স্থুরেন্দ্রনাথ কুমার অমরেন্রের করম্পর্শ করিলেন। সেনাপতি 
পুনরায় কুমারের মুখে জল দিলেন । কুমার বলিতে লাগিলেন “যদি 
কখন যুবরাজ স্থরজয় সিংহ__সাক্ষাৎব_বলিও__পাপতআ্সাকে ক্ষমা__আর 
তুমি_ক্ষমা__আশীর্কাদ__তুমি ন্বর্গে_আমি নরকে_চলেম।” 

রাজকুমার অমরেন্দ্র প্রাণত্যাগ করিলেন। অুরেন্দ্রনাথ বিষাদে 
নয়ন মার্জনা করিলেন। de সেনাপতি রণধীর সিংহ আজিকাঁর 
নানা ঘটনায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়! যেন ক্লান্তিবশতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিলেন। যুবরাজ স্থরজয় সিংহ কিয়ৎক্ষণ নীরবে 
থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথকে সম্ভাষণ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন 
"eer | আজিকার এ বধ্যভূমি কি ভয়ানক! » 


দবাত্রিংশ পরিচ্ছেদ | 
অন্ত্যেষ্টি ! 


A perfect; form in perfect rest ! TENNYSON. 


বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে । যোগিনীর জনসমা- 
গমশুন্য নিস্তব্ধ কুটারে একটি বালিকা ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে । 
কেশরাশি সম্পূর্ণ আলুলায়িত, দেহলতা। বন্থধালিঙ্গনে qm; 
শরীরে এক খানিও অলঙ্কার নাই। অনঙ্কাররাশি চারিদিকে 
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ভূতলে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । শরীর স্পন্দহীন শীতল ১ সুখমগুলে 
এক বিন্দু রক্ত নাই। দেখিলে বোধ হর বালিকা প্রাণত্যাগ করিয়াছে । 
কেবল মাত্র ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস শব্দে অনুভূত হয় যে, বালিকার দেহ 
হইতে এখনও প্রাণ বিচ্ছিন্ন হয় নাই.। 

শৈলবালা জানিত যে, আজি স্থরেন্ত্রনাথের প্রাণদণ্ডের দিন 
অবধারিত হইয়াছে | শৈলবালা সমস্ত দিন কখনও রোদন 
করে, কখনও ভূমিতলে শয়ন করে, কখনও উন্মাদিনীর ন্যায় গৃহ 
মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে উচ্চকণে স্থরেক্রকে আহ্বান করে । 
অকন্মাৎ তাহার স্মরণ হইল যোগিনী যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল 
“খৈল | তুমি কাতর হইও না, আমি যে কোন উপায়েই পারি সুরেন্দ্র 
জীবন রক্ষা করবো ।” এই কথা স্মরণ হইবামাত্র শৈলের হৃদয়ে আশার 
সঞ্চার-হইল। শৈল রোদন পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল 
“যোগিনী যখন এরূপ কথা বলেছে তখন অবশ্যই সে কোন উপায় 
অবধারণ করে থাকবে | কি উপায় ! কই আমাকে তো তা কিছু বললে 
না? তবে হয়ত আমাকে আশ্বাস দিবার জন্যই এরূপ বলেছিল ।৮ 
শৈলবালা পুনরপি রোদন করিয়া বলিতে লাগিল “হে দেবাদিদেব 
মহাদেব! অভাগিনী, চিরছুঃথিনী, মাতৃহীনা বালিকা তোমার 


_ নিকটে যুক্তকরে এই ভিক্ষা চাচ্চে, দয়া করে নিরপরাধ stoen 


জীবন দান কর। লোকে বলে তুমি দয়ার সাগর, এ অভাগিনীর 
উপরে কি একটু দয়া করবেনা? বল বল, একবাঁর বল যোগিনীর' 
কথা সত্য হবে? আর সহ্য হয় না। তুমি একবার আশ্বাস দিলে 
আর আমার সন্দেহ থাকবে air 

শৈলবালা উত্তরের প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ যুক্তকরে মুদিতনয়নে 
উৰ্দ্ধে চাহিয়া রহিল ! কিন্তু কে কবে দুঃখের রোদনে বিধাতার উত্তর 
পায়? দেবাদিদেব উত্তর দিলেন না দেখিয়া, বালিকা আবার ভূতলে 
শয়ন করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে দিনকর অদৃশ্য হইল । 
কুটারমমীপন্থ NIS বৃক্ষশ্রেণীর সকরুণ শব্দ শৈলবাঁলার কর্ণকুহরে 


Bee 


EXT শৈলবালা । 


প্রবেশ, করিল. শৈলবালা চমকিয়া উঠিয়া দীড়াইল। যেন 
অকস্বাৎ তাহার হৃদয়ে সাহস সঞ্চার হইল। drett করযোড়ে 
উর্ধনয়নে বলিতে লাগিল “ দেবাদিদেব ! তুমিত ছুঃখিনীর উপর 
দয়া করলে না! কিন্ত আর একটি ভিক্ষা, বেন স্থরেন্দ্রনাথ এ সময় 
কতির না হয় ! বেন age চিত্তে অকাতরে জীবন দিতে পারে!” 

শৈল একটি একটা করিরা সমস্ত অলঙ্কার উন্মোন করিরা দুরে 
নিক্ষেপ করিয়া বলিল “সুরেন্দ্র ! তুমিত চললে ! এ জগতে তোমার 
আর দেখা পাবনা। কিন্ত পরলোকে অবশ্য পাব!” 

এই বলিয়া বালিকা ভূমিশয্যায় শয়ন করিল । শৈল স্থির করিয়াছে 
এ Sinn হইতে আর উঠিবে না। ক্রমে সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে 
বিলুপ্ত হইল। সেই অচেতন অবস্থায় শৈলবালা স্বপ্ন দেখিল 
মেন সে বিজ্য্নপুরের উচ্চ প্রাসাদের ছাদের উপর শয়ন করিয়া আছে। 
যেন সুরেন্দ্র তাহার মালা পরিবার ভয়ে গঙ্গার জলে পড়িয়া প্রাণ 
ত্যাগ করিক্মাছে (0 যেন: শৈল একাকিনী শয়ন করিয়া স্থুরোন্দ্রের 
প্রীতির মুখ খানি ভাবিতেছে। ক্রমে যেন গঙ্গার কুল কুল 
ধ্বনিতে তাহার নিদ্রা আসিল। ঈষৎ তন্দা আসিয়াছে এমন সময়ে 
মেন সুরেন্দ্র আসিয়া তাহার চরণ প্রান্তে বসিয়া চরণ ধারণ করিয়া 
বলিল “ শৈল, আমাকে ক্ষমা কর, আর আমি তোমাকে পরিত্যাগ 
কর্বোনা।” যেন শৈল জিজ্ঞাসা করিল “তুমি না গঙ্গায় ডুবে 
গিয়েছিল ?” যেন স্থরেন্্র উত্তর করিল “না শৈল ! আমি তোমার 
কল্যাণে অগ্রিদাহ হতে জীবন রক্ষা পেয়েছি ।» 

অকস্থাৎ শৈলবালা৷ চেতনা পাইয়া! নয়ন উন্মীলন করিল! কি 
দেখিল? চরণসমীপে বসির! হুরে্দ্রনাথ ! সুরেন্দ্র বলিলেন “ উঠ 
শৈল ! আমি তোমার কল্যাণে অগ্নিদাহ হতে রক্ষা পেয়েছি।» 
নেই প্রেমময় অমৃতময় কথাগুলি শুনিতে শুনিতে, সেই Coen 
আদরমর মুখখানি দেখিতে দেখিতে, শৈল data চেতনা হাঁরাইল। 
হরেজ্রশাথ mars শৈলবালার মস্তক আপন উরুদেশে স্থাপন 
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করিলেন। শৈল পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিয়া «eq স্থরেন্দ্রের, ` 
মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল “ আমি এ কি স্বপ্ন দেখ্‌চি i? 

সুরেন্দ্র কহিলেন “স্বপ্ন নয় শৈল,সত্য ! সত্য সত্যই নান! আশ্চর্য্য 
ঘটনা-সঙ্ঘটনে আমার জীবন রক্ষা হয়েছে !” 

" শৈল উঠিয়া ৰসিল ও সাদরে Coste গলা ধরিয়া বক্ষে মস্তক c 
রাখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। স্থরেন্দ্রগ অশ্রবর্ষণ করিলেন d 
উভয়ে কিয়ৎক্ষণ উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করন ও রোদন করেন। 
তাহার পর উভয়ে কত কথা হইল। gramm কত বিপৎপাতের কথা 
বলিলেন, শৈল স্থুরেন্দ্রের দর্শন-লালসায় কতবার কত কষ্ট সহ্য 
করিয়াছে, সমস্ত বলিল। দিন গেল, সন্ধ্যা আসিল। এখনও উভয়ে সেই 
ভাবে বসিয়৷ সেইরূপ কথোপকথন করিতেছেন | কে বলে এ সংসার 
বিষাদময়! রমণীর পবিত্র প্রেম এ সংসার-মরুভূমে সুখের প্রবণ | 

সন্ধ্যার সমর যোগিনী কুটারে আসিয়া উভয়কে সেই ভাবে; 
উপবিষ্ট দেখিয়া ঈষৎ তিরক্কার-হুচক-ভাবে কহিল « সুরেন্দ্র ! তোমার 
কিএ জ্ঞান নাই, যে শৈলবালা আজ তিন দিবস জল পৰ্য্যন্ত স্পর্শ 
করে নাই? তুমিও আজ ছুই দিবস অনশনে রয়েছ ^ 

তখন শৈলবালার জ্ঞান হুইল, সুরেন্দ্রের মুখমণ্ডল অনশনে 
' পথশ্রমে শুষ্ক ও মলিন ! তখন ag দেখিতে পাইলেন শৈলবাঁলার 
শরীর কয় দিবসের অনশনে thes ধারণ করিয়াছে ও ছুর্ধলতাবশতঃ 
দেহলতা কম্পিত হইতেছে । যোগিনী তাহাদের সম্মুখে পানীয় ও 
আহাধ্য স্থাপন করিয়া কহিল “ সুরেন্দ্র! আরও ছুই চারি দিবস 
এই খানে অপেক্ষা কর। শৈলবালার শরীর নিতান্ত ক্ষীণ। ছুই 
চারি দিবসের মধ্যে যথেচ্ছা গমন করতে সমর্থা হবে না। উভয়ের 
সম্পূর্ণ শারীরিক সুস্থতা বিধান করে, তারপর যাবার উদ্যোগ 
করিও। আমি এখন চললেম 1” 

ran জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি এখনি আবার কোথায় 
যাবেন?” 


১৭৩ ' Create t 


যোগিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল “ আমার এখনও ব্রত সম্পূর্ণ 
হয়নি। যে কয়দিন সম্পূর্ণ না হয়, আমার অবকাশ নাই।” এই 
বলিয়। যোগিনী চলিয়া গেল। 


ছুই দিবস পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কুটারসমীপন্থ কাননের নিকট 
দাড়াইয়া সুরেন্দ্র ও শৈলবালা একটা বনের পাখীর গান শুনিতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে একজন অপরিচিত বৃদ্ধ আসিয়া স্থরেন্্রকে 
সম্বোধন করিয়া কহিল, “বিজয়পুরের মহারাজ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
অভিলাষে এইখানে এসেচেন। তিনি কুটারের অপর-পার্থে অপেক্ষা 
করচেন।” সুরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধের সঙ্গে চলিলেন। দেখিলেন 
মহারাজ জগৎনারায়ণ দগ্ডারমান। তাঁহার মুখমণ্ডলে গুরুতর 
শোকচিহন প্রকাশ পাইতেছে; অথচ স্বাভাবিক drëtter! কেহ 
হঠুৎ তাহা age করিতে পারে নাঁ। পরিধান এক খানি পট্টবস্তর 
ও এক খানি শ্বেত উত্তরীয় গলদেশে ও বক্ষঃস্থলে বেষ্টিত রহিয়াছে | 
পদদ্বয় পাদুকাশূন্য ৷ বিজয়পুরের গর্বিত রাজার এইরূপ মলিন বেশ 
দেখিয়! স্থরেন্দ্র বিস্ময় সম্বরণ করিতে পারিলেন না । তিনি aas 
অভিবাদন করিয়া কহিলেন “একি? নরনাথ ! আপনার এ বেশ 
কেন ?” 

জগতনারায়ণ géie উত্তর করিলেন “তুমি কি জান না 
আজ তিন দিবস মাত্র হলে! আমার জীবনসর্বস্ব, প্রাণাধিক, একমাত্র 
তনয় আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করেছে?” সুরেন্দ্র অপ্রতিভ 
হইলেন। মহারাজ বলিতে লাগিলেন “এখন তোমার নিকট আমার 
বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত, তাই অনেক অনুসন্ধানের পর. তোমার 
অন্বেষণ পেয়ে এই খানে এসেছি।” 

সুরেন্দ্র করযোড়ে কহিলেন “ অনুমতি করুন I" 


মহারাজ কহিলেন “একবার তোমাকে আমার সঙ্গে নদীতী রস্থ 
"EHÉCU যেতে হবে । কিন্তু এ বেশ ত্যাগ কর। যে দৃশ্য দেখাতে 


শৈলবাঁল1। ১৭৭ 


‘তোমাকে লয়ে যাচ্চি, এ বেশ সে দৃশ্যের অনুপযুক্ত ! ঠিক আমার, 
ন্যায় বেশ তুমিও পরিধান কর 1" 
নিকটস্থ ভৃত্য নৃতন বেশ আনিরা দিল। Sr আনেন 
সেই মলিন বেশ পরিধান করিয়া, বিজরপুর মহারাজের সঙ্গে পদব্রজে * 
চলিলেন। : শ্বশান-ভূমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটা চিতা 
"fms ও চিতা সমীপে weich gare উপর একটা শব data ৷ 
একথানি শুভ্রবসনে শবের আপাদমস্তক আবৃত রহিরাছে। মহারাজ 
জিজ্ঞাসা করিলেন “ এখন বুঝতে পেরেছ তোমাকে কিজন্য এখানে 
এনেছি। তোমাকে এই শবের মুখাখি করতে হবে ।” 
এই বলির শবের উত্তরীয় উন্মোচন করিলেন । সুরেন্ত্র দেখিলেন 
একজন রমণী! এ রমণী কে? স্থরেন্্র কি ইহাকে জানেন না? 
দেখিবামাত্র স্থরেন্্র চিনিতে পারিলেন, ইনিই বিজয়পুরের কারাগার 
হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন৷। ` gra সবিস্ময়ে জিজ্ঞাস" 
করিলেন “মহারাজ! ইনি কে y 
মহারাজ উত্তর করিলেন “নুরের! বিস্মিত — না; ইনি তোমার 
জননী, আমার ভগিনী স্বর্পপ্রভা! তোমার পরিচয় পরে জান্তে 
. পারবে। তুমি সন্ান্ত ক্ষত্রিযবংশসন্ভৃত! কিন্ত এখন দে সকল 
পরিচয়ের সময় নয় !” 
জরেন্্রনাথ সবিস্থরে সবিষাদে গতপ্রাণা জননীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন । বিজরপুরের কারাগার হইতে যখন তাহার লেহমমী ` 
জননী, তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন তখনও ঠিক. এইরূপ দেখিয়া- 
ছিলেন। এখনও যেন cppreca সেইরূপ কোন অনন্ভবনীয় 
ভাব, সেহ অথবা দয়া অথবা কোন মৰ্মভেদী যাতনা, প্রকাশ 
পাইতেছে। 2 অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মহারাজ 
ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়ে শবকে চিতায় শয়ান করাইলেন। স্থরেন্দ্রনাথ 
সাশ্রণয়নে চিতান্ঢ়া জননীর চরণ-ধুলি মস্তকে লইয়া মুখে অগ্নি 
দিলেন। কমে চিতা জলিয়া উঠিল, সাধ্ৰী স্বর্ণপ্রভার পবিত্র দেহ 
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ভন্মাবশেষ হইল! মহারাজ স্বরেন্্রকে কহিলেন “ তোমার সঙ্গে 
আমার এ সম্বন্ধ পৃথিবীর কেহই অবগত নর! ge এ কথা এখন 
প্রকাশ করবার আবশ্যক নাই! আমি তোমার নামে এক দানপত্র 
লিখে দিব। ভাতে আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার বিশাল সাত্রাজ্যের 
অধীশ্বর হবে। আমারও জীবনের অধিক দিন অবশিষ্ট নাই! 
অর্বশান্্রবিশারদ, কষত্রকুল-গৌরব তনয়ের অকাল মৃত্যুতে, শৈশবাবপ্ধি 
সমছঃখভাগিনী ক্রেহময়ী ভগিনীর Cafe. 
বলিতে বলিতে মহারাজের বিশাল লোচন্বয় অশ্রপূর্ণ হইল d 
ইতিপূৰ্বে কেহ কখনও তাহার চক্ষে জল দেখে নাই! gg পাছে 
তাহার শোক চিহ্ন দেখিতে পান এই আঁশঙ্কাতেই যেন, পশ্চাৎ 
ফিরিয়া কহিলেন “হরেন আজ যাও, তিন চারি দিবস পরে বিজয়- 
পুরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও | 
Ir ধীরে ধীরে যোগিনীর কুটারাভিমুখে চলিলেন। 
সময় গতপ্রাণা জননীর মুখমওল পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে 
লাগিল। সে oct সুখমগলের অবিকল ছবি, মৃত্যুকালাবধি 
De হৃদয়ে চিত্রিত রহিল।» 
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এই গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রসমূহের কথা কিছু ন! ' লিখিলে 
আমাদের পাঠক বর্গের মধ্যে অনেকেরই নিকট a উপন্যান অঙ্গহীন 
অনুভূত হইবে। অতএব উপসংহারে সংক্ষেপে তাহাদের বিষয় 
লিখিলাম। যুবরাজ সুরজয় সিংহ বধ্যভূমি হইতে পিতার নিকট 
উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা: পরিপূর্ণ বিনোদ! বধ্যভূমিতে উপস্থিত 
হইবার পুর্বদিবস তাঁহার দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছিল। 
তিনি মতিমালার পিতার নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া তাহার 
কন্যার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেন। মতিমালার পিতা স্বষ্টচিতে 
মহাসমারোহে কুমারের সঙ্গে তনয়ার বিবাহ দিলেন। সুরপতি 
সিংহ, শৈলবালা গৃহ পরিত্যাগ করিলে, নানাস্থানে তাহার অন্বেষণে 
লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্ত কোন সংবাদ a পাইয়া সতত বিষণ্ন 
মনে কালযাপন করিতেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাহার উন্মাদরোগ 
সঞ্চার হইল । তিনি চিত্তের বিকৃত অবস্থায় একদিন স্বয়ং কন্যার 
অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোথা গেলেন কেহ কিছুই 
জানিতে পারিল না । শৈলবালা হুরেন্দ্রের সঙ্গে বিজয়পুরে আসিয়া 
নানাস্থানে লোক পাঠাইল কিন্ত কেহ কোন সংবাদ দিতে পারিল ` 
না। রহিমর্থী শশীকলাকে কোথায় লইয়া গেল, কেহ জানিতে | 
পারিল না? সে মধ্যে মধ্যে সুরজয় সিংহের নিকট আসিত ; কিন্ত 
কোথা হইতে আসিত, কোথায় যাইত, কেহ জানিতে পারিত না। 
কোন কোন ইতিবৃত্ত-লেখক বলেন, রহিম 4 শশীকলাঁকে 
রাজকুমারের নিকট হইতে লইয়া আসিয়া কিছুদিন পরে এক দ্বিবন 
তাহা॥ গলায় প্রস্তর বীধিয়া তাহাকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিল। কিন্ত তাহাদের ইতিহাসে আমার তাদৃশ বিখাস নাই। 
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একবৎসর পরে স্ুরেন্দ্রের সঙ্গে শৈলবালার বিবাহ্বিবি সম্পন্ন 
হইল। কুমার সুরজর সিংহ উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিরা স্বয়ং 
তন্বাবধারণ করিরা বহুব্যয়ে মহাঁসমারোহে শৈল ও সুরেন্্রের পরিণয় 
উৎসব সম্পন্ন করিলেন 1 
বিবাহের তিন দিবস পরে নবদম্পতী স্থরপতি সিংহের প্রাসাদের, 
ছাদের উপ'র বনিরা আছেন । নীচে কলনাদিনী গঙ্গা বহিতেছে, মৃদু 
সমীরণ কুন্ছমের সুবান সঞ্চালিত করিতেছে। উশলবাল বসির! মালা! 
গাথিতেছে, সুরেন্দ্র নাথ নিবিষ্ট চিন্তে শৈলবালার কুস্থমস্থকুমার অঙ্গুলি 
৷ সঞ্চালন দেখিতেছেন । এমন সময় dal পরিচারিকা! লচ্মণি আসিয়া, 
সংবাদ দিল “একজন বৃদ্ধ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ অভিলাষ করে।” 
সুরেন্্রনাথ বৃদ্ধকে সেইখানে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন ॥ 
ভৃত্য গোবিন্দপ্রমাদকে সঙ্গে লইরা, আসিল । শৈলবাঁলা গোবিন্দ 
প্রনাদকে দেখিয়া! সিহরিয় উঠিল। সুরেন্দ্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“ গোবিন্দপ্রসাদ ! কি সংবাদ ?” গোবিন্্ৰপ্ৰসাদ স্থরেন্দ্রের চরণ স্পর্শ 
করিয়া কহিল “আপনার নিকট spar] প্রার্থনা. করতে এলেম । আমি 
আপনার সঙ্গে অনেক কুব্যবহার করেছি। কিন্ত আপনি মহাত্থা 
Stare), এ পাগাস্মাকে ক্ষণা করবেন এই আশার ক্ষমা প্রার্থনা 
করতে এলেম । আমি এখন এদেশ পরিত্যাগ করে দুরদেশে যাব 
স্থির করেছি i^ 
সুরেন্দ্র কহিলেন “কেন ?” 


গোবিন্দপ্রসাদ কহিল “এখানে থাকলে প্রতিমুহূর্ত্েই আমার 
জীবনের ae ! ব্ৰহ্মানন্দ স্বামী গণনা করে স্থির করেছিলেন যে, 
আমার ও রাজকুমার অমরেন্দ্রের জীবনের পরিণাম একই প্রকার 
তাই আমার মনে ভর আছে, পাছে অতি ত্বরায় আমারও রাজকুমারের 
দশ] ঘটে!” 

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাস। করিলেন “আমার নিকট কি চাও?” 

গোবিন্দ প্রসাদ আশ্বস্ত হইয়। উত্তর করিল “ভগবানের কৃপায় 
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আপনার এখন কিছুরই অপ্রতুল নাই! যদি আমাকে. কিছু অর্থ - 
প্রদান করেন, আমি চিরদিন বিধাতার নিকট আপনার মঙ্গল প্রার্থনা 
করবো ।৮ 

উদারচেতা সুরেন্দ্র উত্তর করিলেন “আচ্ছা তুমি অপেক্ষা কর» 
আমি তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করবো. 1৮ 

এই কথা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই নীচে কে বিকট হাস্য করিয়া, 
উঠিল। স্থরেন্দ্র সোপাঁনের দিকে চাহিয়া,দেখেন যোগিনী ! গোবিন্দ 
প্রসাদ যোগিনীকে দেখিয়া. সভয়ে চীৎকার করিয়া কহিল “স্বরেন্দ্রনাথ: 
রক্ষা করুন রক্ষা করুন|” নিমেষমধ্যেই বোগিনীর শাণিত ছুরিকা, 
গোবিন্দপ্রসাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিল । যোগিনী বিকট হাস্য করিয়া, 
কহিল “এতদিনের পর আমার ব্রত উদযাপন হলো । এই পাপাস্বা। - 
যৌবনকালে আমার সতীত্ব নষ্ট করে! আমিও এ. পাপাসত্মাকে এক. 
কালে ভালবেসেছিলাম few ক্রমে জান্তে পারলেম এ. ছুরাত্মার 
হৃদয় পাষাণ, কেবল অর্থলৌভে আমার সঙ্গে বাহ্যিক প্রণয় প্রকাশ, 
করতো ! আমি এক দিন বললেম, যে আমার, যা অবশিষ্ট, আছে: 
সুরেন্্রকে প্রদান করবো । সেইদিন: থেকে পাপাস্মা. তোমাকে: 
বিবদৃষ্টিতে দেখতে লাগলো.। আমি দেখলেম পাপাত্মা তোমার 
ও আমার প্রাণবিনাশোর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলো,। আমি det 
ব্ৰহ্মানন্দ স্বামীর নিকট তোমাকে সমর্পণ করে দেশত্যাগিনী হলেম, 
ও করালবদনীর নিকট প্রতিজ্ঞা করলেম যে পাপাস্মার শোণিত 
তাকে একদিন উৎসর্গ করে তার চরণে আত্মবলি প্রদান ug 
আজ আমার সে প্রতিজ্ঞা সফল হলো । কালিকা ছুরা্মাকে 


| প্রতিফল দিলেন। এখন যাই করালবদনীর সম্মুখে গিয়া এই 


অপবিত্র আত্মাকে মুক্তি প্রদান করি।৮. 

"যোগিনী এই বলিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে সোপানাবলি হইতে অবতরণ 
করিয়া বগে প্রস্থান করিল। ga জল লইয়া ` গোবিন্দ- 
প্রসাদের মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন । শৈলবালা অঞ্চল দিয়া! 


Kei 
ব্যজন করতে লাগিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! যোগিনীর ছুরিকা 
গোৰিন্দ প্রসাদের হৃদয়ে আমূল সমারোপিত হইয়াছিল! গোবিন 
প্রসাদ নবদম্পতীকে আশীর্বাদ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। 
এতক্ষণে পাঠক অবশ্যই বুবিয়া থাকিবেন, আমরা কি জন্য এই 
ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিলাম। পাপ-পুণ্যের ae aal পাপের সম্পূর্ণ 
পরাজয় হইল। আমরাও এইখানে ববনিকা নিক্ষেপ করিলাম ॥ 


পুংক্তি 
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অশুদ্ধ ॥ শুদ্ধ 
অষ্টবিংশতি অষ্টাদশ 
অভিমানে রাজার এবার te 
বাস্তবিক 
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